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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 
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নামাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বড় মাধ্যম । 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজকে নয়নমণি আখ্যা দিয়েছেন। নামাজের সময় হলে হুজুর (সাঃ) হযরত 
বেলাল (রজিঃ)কে এই ভাষায় আযান দেয়ার আদেশ দিতেন-“হে বেলাল! আমাকে নামাজ দ্বারা 
শাস্তি দাও ৷” রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নামাজকে বেহেস্তে প্রবেশ হওয়ার জন্য জামিনস্বরূপ বলেছেন। 
হযরত রবীয়া ইবেন কাআব আসলামী (রজিঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন 
এবং নবী করীম (সাঃ)-এর ওযুর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করে দিতেন। একদা নবী করীম (সাঃ) সন্তুষ্ট 
হয়ে বললেন, “রবীয়া! যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও ৷” হযরত রবীয়া বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
বেহেশতে আপনার সাথে থাকতে চাই । হুজুর (সাঃ) বললেন, “তাহলে বেশী বেশী নামাজ পড়ে 
আমার সাহায্য কর ।” অর্থাৎ তোমার আমলনামায় নামাজ বেশী থাকলে আমার পক্ষে তোমার জন্য 
সুপারিশ করা সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহপাক কোরআন মজীদে সফলকাম ব্যক্তিদের নিদর্শন বর্ননা 
করেছেন এই যে, “তীরা নামাজের পাবন্বী করে থাকেন” (সূরা আল-মুমিনুন-৯) ৷ এবং “তাঁদেরকে 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান 
করা থেকে বিরত রাখে না” (সূরা আন-নূর-৩৭)। নামাজকে আল্লাহপাক বলেন, “তাদেরকে আমি 
পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থয দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে 
আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে” (সূরা হজব-৪১)। 

দুঃখ-কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সংকটের সময় নামাজই মুমিনের বড় সহায়ক । আল্লাহপাক 
বলেছেন, “হে মুমিনগণ “তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর” (সূরা আল 
বাকারা-১৫৩)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর আদেশে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে ‘বায়তুল 
হারাম’ এর পার্শ্ববর্তী মরুভূমিতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন আল্লাহর দরবারে এ বলে ফরিয়াদ 
করেছিলেন, “হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে নামাজ কায়েমকারী 
করুন” (সূরা ইবরাহীম-৪০)। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যে সকল গুণাবলীর কথা কোরআন 
মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর একটি হল-“তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামাজ ও যাকাত 
আদায়ের আদেশ দিতেন” (সূরা মারইয়াম-৫৫)। 

রাসুল করীম (সাঃ)কেও এই আদেশ দেয়া হয়েছে-“হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনি আপনার পরিবারের 
লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন” (সূরা ত্বোয়া-হা- 
১৩২) । কোরআন মজীদে আল্লাহপাক ‘ক্লবে সলীমে’র সাথে হেদায়ত লাভকারী ভাগ্যবান 
বান্দাদের যে সকল শ্রণের উল্লেখ করেছেন এগুলোর একটি হল-“তারা নামাজ কায়েম করে” (সূরা 
আল-বাকারা-৩)। নামাজে অন্যমনস্কতা এবং অলসতাকে আল্লাহপাক মুনাফিকের নিদর্শন বলেছেন । 
আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন-“ভারা যখন নামাজের জন্য দীড়ায় তখন দাড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে 
লোক দেখানোর জন্য” (সূরা আন্‌-নিসা-১৪২) ৷ সূরা মাউনে আন্পাহপাক সেসব নামাজীর জন্য 
দুর্ভোগ ও ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা নামাজের ব্যাপারে বেখবর থাকেন। কোরআন 
মজীদে আল্লাহতায়ালা নামাজ ছেড়ে দেয়াকে বংশগুলোর দূর্ভোগ এবং ধ্বংসের মূল কারণ বলে গণ্য 
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করেছেন। আল্লাহপাক বলেছেন, “অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা । তারা নামাজ নষ্ট 
করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে” (সূরা 
মারইয়াম-৫৯) ৷ কেয়ামত দিবসে জাহার্নামবাসীদের একদল তীদের দোযখে যাওয়ার কারণ বর্ণনা 
করবে এই-“আমরা নামাজ পড়তাম না” (সূরা মুদ্দাস্সির-৪৩)। 

নিরাপত্তার অবস্থায় হোক বা শংকায়, গরমের মৌসুমে হোক বা ঠান্ডায়, সুস্থতায় হোক বা 
অসুস্থতায়, এমনকি জিহাদ এবং যুদ্ধের সময়ে রণক্ষেত্রে পর্যন্তও এ ফরজ রহিত হয় না। রাসূল 
করীম (সাঃ) পীচ ফরজ ব্যতীত, তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশৃত, তাহিয়্যাতুল ওযু এবং তাহিয্যাতুল 
মসজিদের নামাজকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তেন । এছাড়া বিশেষ বিশেষ সময়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে 
তাওবা-ইন্তেগফারের জন্যও নামাজকেই মাধ্যম বানাতেন। চন্দ্রগ্রহন বা সূর্যগ্হন হলে মসজিদে 
তাশরীফ নিতেন ভূমিকম্প বা তুফান হলে বা ঝড়-বাতাস হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন। 
ক্ষুধা, উপবাস বা অন্য কোন দুঃখ-কষ্ট হলে মসজিদে তাশরীফ আনতেন । সফর থেকে প্রত্যাবর্তন 
করে প্রথমে মসজিদে যেতেন। 

নী জীবনের শেষ দিনগুলোতে অসুস্থ অবস্থাতেও রাসূল করীম (সাঃ) যে বস্তুটির জন্য সবচেয়ে 
বেশী চিন্তিত ছিলেন তা ছিল নামাজ । মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে হুজুর (সাঃ)-এর উপর অজ্ঞান অবস্থা 
বিরাজ করছিল। এশার সময় যখন চোখ খুললেন সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলেন, “লোকেরা কি নামাজ 
পড়েছে?” উত্তর দেয়া হল না, সবাই আপনার অপেক্ষায় আছেন। তখন রাসূল করীম (সাঃ) উঠার 
ইচ্ছা করলেন কিন্তু পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন । কিছুক্ষণ পর আবার চোখ খুললেন, পুনরায় সে 
প্রশ্ন করলেন, “লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে?” উত্তরে বলা হল, “না, আপনার অপেক্ষায় 
আছে ।” হুজুর (সাঃ) তৃতীয়বারও উঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন এবং পূর্বের ন্যায় বেহুশ হয়ে 
পড়লেন ৷ পরে যখন হুশ ফিরে আসল তখন এরশাদ করলেন, “আবুবকর (রজিঃ)কে নামাজ 
পড়াতে বল৷” 

মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে মহানবী (সাঃ) উন্মতকে যে শেষ ওছিয়ত করেছিলেন, তা ছিল-“হে মুসলমান 
সকল! নামাজ এবং দাস-দাসীর ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকিও” নবী করীম (সাঃ)-এর উত্তম আদর্শ 
দ্বারা নামাজের গুরুত্ব একেবারেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। 

নামাজ নিজে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তদুপরী তার নিয়মও অধিক গুরুত্বের অধিকারী ৷ নামাজের ব্যাপারে 
শুধু আদায় করার আদেশ দেয়া হয়নি বরং বলা হয়েছে-“আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ, ঠিক 
সেভাবেই নামাজ পড়" (বুখারী শরীফ) । তাই সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর 
নামাজের নিয়ম সংক্রান্ত যে সকল মাসায়েল জানা গেছে, তা এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি । 
ফেকহী মাজহাবকে সামনে রাখা হয়নি পক্ষান্তরে কোন ফেকহী মাসলাক'কে শুদ্ধ কিংবা অসুদ্ধ 
প্রমাণ করার নিছক উদ্দেশ্য নিয়েও হাদীসের এই পাড়ুলিপি তৈরী করা হয়নি। আমার একান্ত 
লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম (রজিঃ)-এর ‘মাসলাক'। যেখানে রয়েছে-হযরত হুজায়ফা (রজিঃ) 
এক ব্যক্তিকে নামাজ পড়তে দেখলেন, যে রুকু-সেজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেছেনা । যখন সে 
ব্যক্তি নামাজ থেকে ফারেপ হলেন, হযরত ;হুযায়ফা (রজিঃ) তাকে ডাকিয়া বললেন, তুমি নামাজ 
পড়নি। এভাবে সারাজীবন নামাজ পড়ে মরে গেলেও ইসলামের বিরু্ধ পন্থায় তোমার মৃত্যু হবে। 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) এক ব্যক্তিকে ঈদের পূর্বে নফল নামাজ পড়তে দেখে 
তাকে বাধা দিলেন। লোকটি বললঃ “আল্লাহপাক আমাকে নামাজের জন্য আযাব দিবে না।” তখন 
হহরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বললেনঃ “আল্লাহপাক তোমাকে সুন্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর 


বিরোধিতার কারণে অবশ্যই আযাব দিবে।” হযরত উমারা ইবনে ক্রুওয়ায়বা (রজিঃ) একদা 
সমকালীন শাসককে জুমার খোতবায় হাত উঠাতে দেখে বললেন, “আল্লাহপাক এ হাতকে বরবাদ 
করুন । আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এর চেয়ে বেশী উঠাতে কখনো দেখেনি” এ বলিয়া শাহাদাত 
আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। সুন্নাতে রাসুলের অনুসরণ মাসলাক সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আসক্তি ও 
আগ্রহই আমাদের ‘মাজহাব’ । সেই আসক্তির বশবর্তী হয়ে আমার এই রচনা । 
সাহাবায়ে কেরামের (রজিঃ) উক্ত কার্যধারা থেকে বুঝা গেল যে, যে সকল মাসআলাকে শাখা 
পর্যায়ের কিংবা মতবিরোধপূর্ণ বলে আমরা গুরুত্বহীন মনে করে থাকি, সাহাবায়ে কেরামের কাছে 
সে সবের কত মূল্যও গুরুত্ব । বস্তুতঃ যে ব্যক্তি রাসূল করীমের (সাঃ) একথা স্মরণ রাখবে-“যে 
ব্যক্তি আমার সুন্নাত গ্রহন থেকে দূরে সরে গেছে, সে আমার উন্মত নয়।" সে কোন সুন্নাতকে 
সাধারণ এবং গুরুতবহীন মনে করতে পারে না। 
হাদীস সমূহের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া অনর্থক হবে বলে মনে করি না যে, 
‘কিতাবুসসালাত’ এর যে পান্ডুলিপি প্রথমে তৈরী করেছিলাম তার অন্ততঃ এক চতুর্থাংশকে এ 
কারণেই বাদ দিতে হয়েছে যে, সে হাদীসগুলো ‘সহীহ’ এবং ‘হাসান’ এর স্তরের ছিল না । রাসূল 
করীম (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি (জ্ঞাতসারে) আমার প্রতি এমন কোন কথার নেসবত করেছে, যা 
আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা তালাশ করে নেয়।” (তিরমিজি শরীফ) । যে সকল 
হাদীস কোন উপায়ে ‘জয়ীফ' বা দুর্বল প্রমানিত হয়, সে সব হাদীসকে কোন মাজহাবের নিছক 
পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধিতার মানসে লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব মাথায় বহন করার সাহস আমি পায়নি। 
সর্বতোভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরেও পাঠক মহলের প্রতি আমার এই আস্তরিক আবেদন থাকবে যে, 
যদি কোন হাদীস ‘সহীহ’ এবং হাসান’ এর স্তরের না হয় তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে জানাতে 
মর্জি করবেন । আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত পরের সংস্করণে তা ঠিক করে দেব। 
এই পুস্তিকায় সৌন্দর্য্যের যা দিক রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহতায়ালার রহমত ব্যতীত আর কিছু নয়, 
আর ভুল-ক্রটি যা আছে সব আমার দুর্বলতার ফল৷ আল্লাহপাক নিজের ফজলে পুস্তিকাটিকে 
গ্রহণযোগ্য করুন। আমীন 
আমি নির্দ্ধিধায় একথা স্বীকার করছি যে, এই পুস্তিকা ‘এলমী ভান্ডারে’ কোন সংযোজনের কারণ 
হবে না । তবে আমাদের কাছে অনেক সাধরণ শিক্ষিত লোকেরা আছেন, যারা রাসূল করীম (সাঃ)- 
এর সুন্নাতের প্রতি অধিক আসক্ত এবং তারা হুজুর (সাঃ)-এর উস্ওয়ায়ে হাসনা থেকে উপকৃত হতে 
চান ৷ কিন্তু তারা বড় বড় আরবী পুস্তক বা লম্বা-চওড়া উর্দ্‌ অনুবাদ থেকে জ্ঞান আহরণে সক্ষম নন । 
তাদের জন্য এই পুস্তিকাটি ইনশাআল্লাহ উপকারী হবে। 
পরিশেষে আমি যেসব সকল সন্মানিত আলেমের শুকরিয়া জ্ঞাপন অত্যন্ত প্রয়োজন মনেকরি যারা 
স্বীয় অনেক ব্যস্ততার পরেও খুশী মনে এই পুস্তিকাটি পুনরায় গভীর দৃষ্টিতে দেখেছেন। উলামায়ে 
কেরাম ব্যতীত আমার কিছু অন্যান্য বন্ধুরাও পুপ্তিকাটি তৈরী করার ক্ষেত্রে আমাকে যথেষ্ট 
সহযোগিতা করেছেন এবং সঠিক নির্দেশনা দান করেছেন। 
আল্লাহপাক সবাইকে ইহজগত ও প্রজগতে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করুন। আমীন। 

il elt os bf be fois ly 

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী 


২৭ই রজব, ১৪০৬ হিজরী 
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অনুবাদকের আরয 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক এবং দরূদ ও সালাম মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার বংশধর এবং সাহাবাপণের প্রতি । 

সালাত বা নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় রুকন ৷ কিয়ামতের দিন মানুষের প্রথম হিসাব-নিকাশ হবে 
আদায় করা ফরজ । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামাজ আদায় করেছেন 
তা জানার একমাত্র পন্থা সহীহ হাদীসের অনুসরন করা । 

বিশ্বস্ত হাদীসসমূহের আলোকে ‘কিতাবুস সালাত’ নামে একটি প্রামাণ্য খস্থ রচনা করেছেন। এতে 
নামাজের যাবতীয় রীতিনীতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। 

সত্যিকার অর্থে যারা রাসূল (সাঃ)-এর তরীকানুযায়ী নামাজ আদায় করতে চান, তীদের জন্য 
পুস্তকটি অত্যন্ত সহায়ক হবে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে 'কিতাবুস সালাত' বাংলায় অনুদিত হলো। 
বাহরাইনে অবস্থিত বন্ধুবর জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান সাহেব পুস্তকটি অনুবাদের প্রেরণা এবং 
অনুবাদ ও তাহকীকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা দান করেছেন । আল্লাহপাক তাঁকে উত্তম বদলা 
দান করুন। 

পরিশেষে আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করি যেন পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও 
প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সালাত আদায়কারী সকলের জন্য 
দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের উসীলা করুন, আমীন । 


বিনীত 
কুরআন ও সুন্নাহর খাদেম 
মুহাম্মদ হারুন আজীজি নদভী 
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হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
হাদীস ঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় হুজুরপাক (সাঃ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, 
অনুমোদন, সমর্থন ও তার অবস্থার বিবরণ ৷ 
মারফুঃ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' 
বলে। 
মাওকুফ £ কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নেওয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা 
ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে ‘মাওকুফ’ বলে । 
আহাদ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা “মুতাওয়াতির’ হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয় 
তাকে ‘আহাদ’ বলে ৷ আহাদ তিন প্রকার ৷ যথা-মাশনুর, আজীজ, গরীব । 
মাশহুর 8 যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়। 
আজীজ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে দু'য়ে দাড়িয়েছে। 
গরীব £ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোনস্তরে একে দাড়ায় । 
মুতাওয়াতির $ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাদের সকলের পক্ষে মিথ্যা 
হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয় এরূপ হাদীসকে হাদীসে “মুতাওয়াতির' বলে। 
মাকৰুল ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা এবং তাকওয়া, আদালত সর্বজন স্বীকৃতি হয় তাকে 
‘মাকবুল’ বলে । হাদীসে মাকবুল দুই প্রকার । যথা-সহীহ, হাসান । 
সহীহ ঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষণ দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সূত্র) বর্ণিত আছে 
এবং এতে বিরল ও ব্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী থাকে না তাকে ‘সহীহ’ বলে। 
হাসান ঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্থরণশক্তি কিছুটা 
দুর্বল প্রমানিত হয় তাহলে সেই হাদীসকে ‘হাসান’ বলে। 
হাদীসে সহীহের স্তরসমূহ £ সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে। 
প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন। 
দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। 
তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 
চতুৰ্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। 
পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। 
মষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন । 
সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেছেন । 


গায়রে মাকবুল তথা জয়ীফ ঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না তাকে 
হাদীসে ‘জয়ীফ' বলে। 
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মুআল্লাক £ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 
‘মুআল্লাক’ বলে। 

মুনকতি ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 
মুনকাতি' বলে। 

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে সাহাবীর 
নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে। 

মু"দাল ঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 
মু'দাল বলে। 

মাওজু ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে 
বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে “মাওজ্ু' বলে । 

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গহণ করে 
বলে খ্যাত তাকে ‘মাতরূক' বলে। 

মুনকার ঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে “মুনকার' বলে। 


নামাজের মাসায়েল 


হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ 
আস্সিত্তা ৪ বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজা-এই ছয়টি গ্রন্থকে 
একত্রে 'কুতুবেসিত্তা' বলে । 
জামি ঃ যে হাদীস খস্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, 
বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে ‘জামি’ বলা হয়, যেমনঃ জমি তিরমিজি । 
সুমান ঃ যে হাদীস গ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয় তাকে 
‘সুনান’ বলা হয় যেমনঃ সুনানে আবুদাউদ ৷ 
মুসনাদ ৪ যে হাদীসের গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী 
পরপর সংকলিত হয় তাকে ‘মুসনাদ’ বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদে ইমাম আহমদ । 
মুসতাখরাজ ঃ যে হাদীস গ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসূত্রে বর্ণনা করা হয় তাকে 
মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী ৷ 
মুসতাদরাক £ যে হাদীসগ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত 
কয়া হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রস্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে “মুসতাদরাক’ বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে 
হাকেম 
আরবায়ীন ৪ যে হাদীস গ্রন্থ চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ আরবায়ীনে নববী । 
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মাসআলা-১ ৪£ সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। 
SIL JL Ul ky ples sale dl he Dd) cma I ais Doo cll oF 
xb be sl 2 oS Hal ol 3 er 53 LS A2 CSN bd G5 be Ul 
(0) sol ls all 
হ্যরত উমর ইবনুল খাত্তাৰ (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, সকল 
কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে তাই সে পাবে। সুতরাং 
যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভ উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি 
কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে ।-বুখারী শরীফ । 


মাসআলা-২ ৪ লোক দেখানো নামাজ দাজ্জালের চেয়েও বড় ফিৎনা। 


Jolt oll S15 ams pls ashe abl he dU dy) Cle EF JG xis Al poy stn ctl of 
ile do all dry bh US Ll oll pe SEs Sle Shh pb pS Ni JS 
(m2) (0) wh hlyy deo BS re Bn DL SDe pd she dl rsh Hf sil IA UU ds 
হযরত আবু সাঈদ (রজিঃ) বলেন, একসময় আমরা মসীহ দাজ্জালের সম্পর্কে কথাবার্তা. 
বলতেছিলাম সে সময় আমাদের মাঝে রাসূল করীম (সাঃ) উপস্থিত হলেন এবং আমাদের কথা 
শুনিয়া তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর একটি ফিৎনা সম্পর্কে অবহিত 
করব? আমরা উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন, তখন রাসূল (সাঃ) বললেন, গুপ্ত 
শিরক দাজ্জালের ফিৎনার চেয়েও বেশী ভয়ংকর । আর তা হচ্ছে, এক ব্যক্তি নামাজের জন্য দাড়াবে 
এবং অন্য কেউ তার নামাজের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে দেখে সে নামাজকে লম্বা করবে। -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩ £ লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়া শিরক । 
A ila le on dks pls ide A hc Dl dy xe I ax Al p22 m3 on St 50 
lms) IY) hols, OAS dl GLa a3 BAA 5 lp le 0s SA 
হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রজিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি 
লোক দেখানো উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরক করল । যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্যে রোজা 
রাখল সে শিরক করল । যে ব্যক্তি লোক দেখানো উদ্দেশ্য ছদকা করল সেও শিরক করল । 
মুসনাদে আহমদ । 


১. সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) ৪ ১/১৯, হাদীস নং-১ (আধুনিক একাশনী) । 

২. সহীহ সুন্ানি ইবনে মাজা-তাহৃকীক শায়খ আলবানী $ দ্বিতীয় খড, হাদীস নং-৩৩৮৯, 
মেশকাত শরীফ-মাওলানা নূর মুহাস্গদ আজমী $ ৯/২৬৯, হাদীস নং-৫১০১ ৷ 

৩. আত্তারগীব ওয়াত তারহীব-শায়খ মুহিউদ্দীন আদৃদীব £ প্রথম খত, হাদীস নং-৪৩, 
মেশকাত শরীফঃ ৯/২৬৮, নং-৫০৯৯। 


নামাজের মাসায়েল 


Dollis 
নামাজ ফরজ হওয়া 


মাসআলা-৪ $ নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন । 

de PAY 2 ply ake aU lo Dl JG IG gc all oy res nl oe 

Gals Dall OSs all dy) es 59 UNE ALY of Set mes 
CV) sd ly, olay pos etl I 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির 

উপর স্থাপিত । (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর 

রাসূল । (২) নামাজ কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (8) হজ্ব করা এবং (৫) রমযানের রোযা 

রাখা । -বুখারী । 

মাসআলা-৫ ঃ হিজরতের পূর্বে দুই দুই রাকাত নামাজ ফরজ ছিল কিন্তু হিজরতের পর চার চার 

রাকাত ফরজ হয়েছে। 

SAL Ally pall Gens) OS pn Oo lal Al 25 dG Lge al ey LAS 8 

(Y) ale Giz pall Do sd 53 dl De 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা আবাসে ও প্রবাসে নামাজ দু'রাকাত করে ফরজ 
করেছিলেন। পরে প্রবাসের নামাজ ঠিক রাখা হল এবং আবাসের নামাজ বৃদ্ধি করা হল ৷- বুখারী । 


১. সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) ৫ ১/৩৪, হাদীস নং-৭ ।/ 
২. সহীহ আল বুখারী (আরবী-বাংলা) $ ১/১৮৭, হাদীস নং-৩৩৭ । 


নামাজের মাসায়েল 


ৰ হলত 

নামাজের 

মাসআলা-৬ ঃ নিয়মিত দৈনিক গীচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। 

win ls 5 2 lil sees ake aU he aD Jy) JG IG ae all 02 inp nth or 

Ls a in 3 IG Tet 33 2 Git Pes on YS a his ps0 
(1) ade Gia ULL oH AM ns dl oSlylall je JU ut 

হযরত আৰু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা বললেন, আচ্ছা বল দেখি, যদি 

তোমাদের কারো ঘরের সামনে নদী প্রবাহিত হয় এবং সে ব্যক্তি এ নদীতে দৈনিক পাচ বার গোসল 

করে তার শরীরে কোন ধরণের ময়লা থাকবে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, না, কোন ময়লা 

তার শরীরে থাকবেনা । অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেন, এই হচ্ছে পীচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত । 

আল্লাহ তায়ালা এগুলোর দ্বারা বান্দার সমূহ গুনাহ মিটিয়ে দেন। -বুখারী, মুসলিম ৷ 

মাসআলা-৭ ঃ নামাজ গুনাহসমূহের আগুনকে ঠান্ডা করে। 

YS as SSL a 5 slg isle DU she ll JU JG ae All 2 Us on il oF 

(m2) UY) Ll ss sladlelsy . bibl banish SSS ol msi 3d nb Dis 

হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “প্রত্যেক নামাজের সময় 

আল্লাহতায়ালার নির্দিষ্ট ফেরেশতা আহবান করতে থাকে। হে লোক সকল! সেই আগুন নিভার জন্য 

তৈরী হয়ে যাও, যা তোমরা (নিজ নিজ গুনাহ দিয়ে) প্রজ্বলিত করেছ।”-তাবরানী । 

মাসআলা-৮ ঃ পাচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায়কারী কিয়ামতের দিন সিদ্দীক এবং শহীদগণের 

সাথে থাকবে। 


aD db JUS ols ashe al le dl dl das cle JG ws Dp sli nr oF 
Jay Ces Sl Su3ls wal Sad choy Dhl) bly ALL IN of capt ob xl 

TO mY) be lls - cp Gdyhall 2 JG Ul ad 
হযরত আমর ইবনে মুররাহ আল্‌ জুহানী (রজিঃ) বলেন, “এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর 
খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি এ সাক্ষ্য প্রদান করি যে আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল । পাচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, যাকাত 
প্রদান করি এবং রমজান মাসে সিয়াম পালন করি ও তার রাত্রিতে তারাবীহ পড়ি । তাহলে আমি 
কাদের অন্তর্ভুক্ত হব? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তখন তুমি সিদ্দীক এবং শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হতে 
পারবা ৷” -ইবনে হিব্বান 


১. মেশকাত শরীফ ৪ ২/২০৮, হাদীস নং-৫১৯, মুখতাছারণ সহীহ বুখারী নং-৩৩০ / 
২. সহীহুত্‌ তারগীব ওয়াতৃতারহীব-শায়খ আলবানী-থম খভ, হাদীস নং-৩৫৫। 
৩. সহীহত্‌ তারগীব ওয়াত তারহীব ৪ প্রথম খন, হাদীস নং-৩৫৮। 


নামাঙজ্জের মাসায়েল 


[15] 


মাসআলা-৯ ঃ অন্ধকার রজনীতে মসজিদে আগমণকারী নামাজীদের জন্য কিয়ামতের দিন পূর্ণ 
জ্যোতির সুসংবাদ আছে। 
db axl A EDN 5 SLA tpt UG ls ashe DH Le ol 6 Ss AB 0) an 
(Y) sell sSlaxl ols, Ll xr! 
হযরত বুরায়দা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, 
তাদেরকে কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও” -আবুদাউদ, তিরমিজি । 
মাসআলা-১০ ঃ মসজিদে আগমনকারী নামাজী আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকার, আল্লাহ তীদের সন্মান করেন। 
fp ead mol axa 8 oF on UG pl ashe le all ce los SUL 2 
(mm) (0) lal ly) sll SS of al le G3 D1 545 Id 
হযরত সালমান ফারেসী (রজিঃ) বললেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযু করে 
মসজিদে আসল সে আল্লাহর সাক্ষাৎকার । আর সাক্ষাৎকারীর সন্মান করা মেজবানের 
অধিকার ।-তাবরানী । 


১. সহীহ স্নানি আবি দাউদ $ এখম খড়, হাদীস নং-৫২৫ । 
২. সহীহৃত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব ৪ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩২০ । 


EEE PEO NN EEN EOE INNA EE CET REE EAE RN SETAE | 
16 | 


thal il 
নামাজের গুরুত্ব 
মাসআলা-১১ ঃ বেনামাজীর হাশর হবে কারূন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাফের সাথে। 
Len DLA 55 af lg ale Ul he ad ys pis A 23 dl gras 02 Ml Ls 8 
Ys bys 2 5S pd ile Biba 0 ots Llp Es bln bs cs le Bil cp dU 
(m2) 0) le onl ls dle on tls Gelb 03623 0356 oe ll pe ত সু; Uy 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সাঃ) নামাজ 
সম্পর্কে বলতে বলতে বলেছেন, যে ব্যক্তি রীতিমত নামাজ আদায় করবে কিয়ামত দিবসে সে 
নামাজ তার জন্য আলো, প্রমাণ এবং মুক্তির কারণ হয়ে দীড়াবে। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ 
পড়বে না তার জন্য কোন আলো, প্রমাণ এবং মুক্তি হবেনা । বরং কিয়ামত দিবসে সে কারন, 
ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালাপের সাথেই হবে। -ইবনে হিববান ৷ 
মাসআলা-১২ ৪ ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার সীমা হচ্ছে নামাজ। 
5 ASSL Os apalh o2 + ols ale AD he dH dy JG IG aie Dl 2) Az of 
(Y) ele oly Bal 
হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, মুসলমান বান্দা এবং 
কুফরের মধ্যকার সীমা হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেয়া । -মুসলিম । 
মাসআলা-১৩ ৪ দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েরা নামাজে অব্যস্ত না হলে তাদেরকে প্রয়োজনে 
মারধর করে নামাজ পড়াতে হবে। 
[ype + pls she alle a dy JG JG Les ah 2, te of antl GF eS On I OF 
[95,53 Gin rhe oll ons Ups prrrsls Opn em ell pos DL Sls 
(2) (¥) axl hn prado pS 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন 
তোমাদের ছেলেমেয়েরা সাত বৎসরের হবে তখন তাদেরকে নামাজের আদেশ কর আর যখন দশ 
বৎসরে উপনীত হবে অথচ রীতিমত নামাজ আদায় করে না তখন তাদেরকে মারধর করে হলেও 
নামাজের জন্য বাধ্যকর । আর দশ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে আলাদা আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা কর। 
-আবুদাউদ । 


নামাজের মাসায্সেল 


Co i ———— 

১. সহীহ ইবনে হিববান-আরনাউতঃ চতুর্থ খত, হাদীস নং-১৪৬৭, মেশকাত শরীফ 8 ২/২১৫, 
হাদীস নং-৫৩১ 

২. মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-শায়খ আলবানী ৪ হাদীস নং-২০৪, মেশকাত শরীফ $ ২/২১০, 
হাদীস নং-৫২৩। 

৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদ ৪ প্রথম খভ, হাদীস নং-৪৬৫, মেশকাত শরীফ নং-৫২৬ । 


মাসআলা-১৪ £$ শুধু আছরের নামাজ পড়তে না পারা পরিবারবর্গ ও সমূহ ধন সম্পদ লুটে যাওয়ার নামান্তর । 
ral Die ay SH: ols sls al bc Dl ds JG JG Lge Do ps Hl 

(1) ale Fixe Us abl 5s US 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তির 
আছরের নামাজ ছুটে গেল তার যেন পরিবারবর্গ ও সমূহ ধন সম্পদ লুটে গেল” -বুখারী, মুসলিম। 
মাসআলা-১৫ ঃ নামাজে অবহেলার শাস্তি। 


ial) Ale SUL Ll dG LGA lg bs De olor Ss dl 2 PAE 0 bm OF 
(Y) oddly ASU Dall go ply aiid SU Sl Sb il 
হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোরআন 
মজীদ মুখস্থ করে পরে ভুলে ফেলেছে, আর যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় না করে শুয়ে পড়েছে 
কিয়ামত দিবসে উভয়কে পাথর ছুড়ে মাথা ভেঙ্গে দেয়া হবে।” -বুখারী । 
মাসআলা-১৬ £ এশা এবং ফজরের নামাজে মসজিদে না আসা মুনাফিকের আলামত । 
মাসআলা-১৭ £ যারা জামাতের সহিত নামাজ পড়েনা, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদের ঘর ভ্রালিয়ে 
দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। 
or SUL le JE Blo md splay ase Ul lo bly dG JG as Dl 2, 2h al 
2 3 wl ot eis UII al Gh cman AD lym ds bay53 fd Ue Gpdlnt 23 ills 23d 
(Y) ade Gis am DLL A! EY or se GAG OU pe at dl fF ll 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের 
সালাতের চেয়ে ভারী কোন সালাত নেই । তারা যদি এই দুই সালাতের কি মর্যাদা আছে জানতে 
পারতো, তবে হামাগুড়ি দিয়েও এই দুই সালাতে উপস্থিত হতো । আমি মনস্থ করেছিলাম যে, 
মুয়াজ্জিনকে আদেশ করব, সে ইকামত বলবে, এরপর একজনকে আদেশ করব, সে লোকদের 
ইমামত করবে, তারপর আমি অগ্নুশিখা হাতে নিয়ে সেইসকল লোকদের ঘর জ্বালিয়ে দিই যারা 
আযান-ইকামতের পরেও মসজিদে আসল না৷” বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-১৭ $ সুন্নাতের বিপরীত আদায়কৃত নামাজ কেয়ামতের দিন অসফলতার কারণ হবে। 
মাসআলা-১৮ ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহর হকগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। 
po dl ay lens Le Of 9 spl ile flo ably JG dG aie AV An ntl 
“245 in VAIS IS pd3 Sl US Shs Os Fl CBT AES Cds GS So dos in LD 
UG Loud 8 palsil Le Up SS obs 2 SA fn Lisl idly DLs AIG it 
(es) (£) shad ly . DS ds das ji 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রামূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ 
থেকে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে৷ যদি নামাজ ঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম । আর 
যদি নামাজ ঠিক না হয়, তাহলে সে অসফলকাম । যদি বান্দার ফরজ ইবাদতে ঘাটতি থাকে তখন 
আল্লাহপাক বলবেনঃ আমার বান্দার আমলনামায় কোন নফল ইবাদত আছে কিনা দেখ । যদি থাকে 
তাহলে নফল দিয়ে ফরজ পূর্ণ করে দেয়া হবে। তারপর বাকী আমলসমূহের হিসাবও এইভাবে করা 
হবে।"”- তিরমিজি । 
১. মুখতাছারু সহীহি বুখারী-যবীদি ৪ হাদীস নং-৩৪০, মেশকাত শরীফ নং-৫৪৬ । 
২. সহীহ আল রৃখারী ৪ ১/৪৬৮, হাদীস নং-১০৭২ '। 
৩. আলু নু'লউ ওয়ার মারজান ৪ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৮৩ । 
৪. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজি ৪ পথম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৭। 


নামাজের মাসায়েল 


নামাজের মাসায়েল 


তাহারাত বা পবিত্রতার মাছায়েল 
মাসআলা-১৯ ৪ স্্রীসহবাসের প্র গোসল করা ফরজ । 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর 

সাথে সহবাসে মিলিত হয় তখন কোন বীর্য নির্গত হোক বা না হোক উভয় অবস্থায় তার উপর 

গোসল ফরজ হয়ে যায়। -বুখারী, মুসলিম 

মাসআলা-২০ ঃ স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ফরজ । এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য ‘ওযু ও তায়াম্মুম’ 

অধ্যায়ের মাসআলা নং-৪৭ দ্রষ্টব্য । 

মাসআলা-২১ ঃ জনাবত তথা ফরজ গোসলের মাসনুন নিয়ম হল এইঃ 
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হযরত আয়েশা সিদ্দাকা (রজিঃ) বলেন, যখন রাসূল করীম (সাঃ) জনাবত তথা ফরজ গোসল 
করতেন। তখন প্রথমে (ককজি পর্যন্ত) দু'হাত ধুয়ে ফেলতেন। অতঃপর ডানে বামে পানি দিয়ে 
লজ্জাস্থান পরিষ্কার করতেন । তারপর ওজু করতেন । তারপর আঙ্গুলের সাহায্যে মাথার চুলের 
গোড়ায় পানি পৌছাতেন। তারপর তিনবার মাথায় পানি দিতেন । অতঃপর সারা শরীরে পানি 
ঢালতেন। পরিশেষে আবার হাত পা ধৌত করতেন ।-বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-২৩ $ মজি বের হলে গোসল ফরজ হয় না। 
সাসআলা-২৩ £ অসুস্থতার কারণে সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব না হলে তখন সে অবস্থাতেই 
নামাজ আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন নতুন ওযু করতে হবে। 
SAU Ms le DH hr IL of ld S289 + es cS JG ae Ml rs ge 
(Y) ade Gi. Logs 055 Laie JS SS SLL Ss als axl 
হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, আমি মজি রোগে আক্রান্ত ছিলাম অর্থাৎ বেশী আকারে মজি বের 
হত । এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভীষণ লজ্জা হত । 
কারণ তার কন্যা ফাতেমা (রজিঃ) আমার আকদে ছিল, অতএব আমি হযরত মেকদাদকে বললাম 
যেন রাসূল করীম (সাঃ) থেকে উক্ত বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলে নবী 
করীম (সাঃ) বলেন, লজ্জাস্থানকে ধৌত করবে এবং ওযু করবে । -বুখারী, মুসলিম ৷ 


১. আলৃলু'লু ওয়াল মারজান £ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৯৯, মেশকাত শরীফ, নং-৩৯৬ । 
২. মুসলিম শরীফ £? ২/৮৩, হাদীস নং-৬০৯। 
৩. মুসলিম শরীফ ৪ ১/৭২, হাদীস নং-৫৮৬ । 
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হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ এস্তেহাজা রোগী ছিল। 
তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, হায়েজের রক্ত কাল রং দ্বারা বুঝা যায়। সুতরাং হায়েজের রক্ত 
দেখা দিলে নামাজ পড়িও না। হায়েজ ব্যতীত অন্য রক্ত হলে তখন ওযু করে নামাজ পড়তে 
হবে।-আবুদাউদ, নাসাঈ । 
মাসআলা-২৪ ঃ ঝতুবতী মহিলা এবং জুনুবী মসজিদ অতিক্রম করতে পারবে কিন্তু মসজিদে 
দাড়াতে পারবে না। 
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হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমার 
জায়নামাযটি নিয়ে এস! আমি বললাম, ‘আমিতো খরতুবতী'। হুজুর (সাঃ) বললেন, ‘তোমার হায়েজ 
তো তোমার হাতে নয়।' -মুসলিম ৷ 
(Y) mae on dm tly) ile bi del 05 A Ul 58 dG ac ls Hb 
হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, “আমরা জনাবত অবস্থায় মসজিদ অতিক্রম করে যেতাম !” -সাঈদ 
ইবনে মনছুর। 
মাসআলা-২৫ £৪ প্রস্বাব-পায়খানার হাজত সারার জন্য পর্দা করা জরুরী । 


Sk > 4 dnd EU, [Bl ls ade ML Le ON dG ae lo il oo 

(2-০) (£) lh 35h nly sia dh ols, 3! 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) যখন প্রয়োজন সারার জন্য বসতেন, তখন জমির 
নিকটে গিয়ে কাপড় উঠাতেন ৷” তিরমিজি, আবুদাউদ । 


tly aol ln 3 > GL G00 5 BE ply ase De oll JG ae Dlr He oF 
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হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হাজত সারার ইচ্ছা করতেন তখন বসতি 
থেকে অনেক দূরে যেতেন যেন কেউ না দেখে। 


নামান্দের মাসায়েল 


১. সহীহ সুনানি নাসাঈ-তাহকীক ৪ শায়খ আলবানীঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৬৪ । 
২. মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা) ৪ ২/৬৯, হাদীস নং-৫৮০ ।/ 

৩. মুনতাকাল আখবার ৪ এখম খন্ড, হাদীস নং-৩৯১ । 

8৪. সহীহ সুনানিত তিরমিজী ৪ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৩। 

৫. সহীহ সুনানি আবীদাউদ ৪ প্রথম খঙ, হাদীস নং-২। 


নামাঙ্সের মাসায়েল 


মাসআলা-২৬ £ প্রস্নাব থেকে অসতর্কতা কবরে আযাবের কারণ হয়ে থাকে। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “প্রস্রাবের কারণেই বেশীর ভাগ 
কবরে আযাব হবে, সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো ৷” -বাযযার, তাবরানী। 
মাসআলা-২৭ ঃ ডান হাত দ্বারা শৌচ করা নিষেধ । 
3 Sen 55 Sod et Y ols bs Dl Ald dG JG aie Al os BEG al or 
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হযরত আবু কাতাদাহ (রজিঃ) বলেন, ব্বাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “পেশাব করার সময় কেউ ডান 
হাত দিয়ে স্বীয় মূত্রাঙ্গ স্পর্শ করবে না এবং ডান হাত দ্বারা শৌচও করবেনা, আর (কোন কিছু পান 
করার সময়) পাত্রে শ্বাস নিবেনা । -মুসলিম । 
মাসআলা-২৮ ৪ শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া পাঠ করা সুন্নাত । 
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হযরত আনাস ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন 
তখন এই দোয়া পাঠ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর 
(অনিষ্ট) হতে আশ্ৰয় প্রার্থনা করি । -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-২৯ ঃ শৌচাগার থেকে বের হওয়ার সময় ৩1,১ (গোফরানাকা) বলা সুন্নাত ৷ 
adbilpiss JG BIBL on EA BLOGS das ale Lhe dhl Les ly Mls or 
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হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন তখন 
বলতেন, “হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।” -আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ । 


১. সহীহত্‌ তারগীব ওয়াত তারহীব-শায়খ আলবানী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৫২। 

২. মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা, ইঃ ফাউন্ডেশন) ৪ ১/৩৭, হাদীস নং-৫০৪ । 

৩. আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২১১, মুসলিম শরীফঃ নং-৭১৫। 
৪. সহীহ সৃনানি আবীদাটদঃ প্রথম খন্ড, নং-২৩, মেশকাত শরীফ, নং-৩৩২। 


নামাজের মাসায়েল 


ওযু ও তায়াম্মুমের মাসায়েল 
মাসআলা-৩০ ৪ ওযু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ’ পড়া জরুরী । 
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হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ওযুর পূর্বে 
‘বিসমিল্লাহ’ পড়েনি তার ওযু হবে না।” -তিরমিজী, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩১ £ ওযুর পূর্বে নিয়তের প্রচলিত শব্দ (৮৮ ১৩৬৮) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-৩২ ঃ ওযুর মসনূন তরীকা নিম্নরূপ । 
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হযরত হুমরান বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রজিঃ) ওযুর জন্য পানি নিলেন এবং প্রথমে কজি 
পর্যন্ত উভয় হাত তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন। এরপর নাকে পানি দিলেন 
এবং ভাল মতে পরিষ্কার করলেন ৷ তারপর তিনবার মুখ ধৌত করলেন তারপর কনুই পর্যন্ত প্রথমে 
ডান ও পরে বাম হাত তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন । তারপর টাখনু 
তথা ছোট গিরাসহ প্রথমে ডান পরে বাম পা তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৩৩ $ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক থেকে তিনবার পর্যন্ত ধোয়া জায়েয । এর চেয়ে বেশী 
ধুঁইলে গুনাহ হবে। 
sd olf oly, dns in pls bs Dl le dl oy dG Lge ley ws nl oe 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ওয়ু করার সময় ওযুর অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গগুলো একএকবার ধৌত করেছিলেন। -আহমদ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, 
তিরমিজি, ইবনে মাজা । 
(£) Bd und dy O02 O02 Log plang isle Ue lol is alll 2s tS on Dl ae 6 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দুই 
দুইবার ধৌত করেছেন। -আহমদ, আবুদাউদ, বুখারী ৷ 


১. সহীহ সুনানিত তিরমিজী, প্রথম খঙ, হাদীস নং-২৪, তিরমিজী (আরবী-বাংলা) নং-২৫ । 
২. মুসলিম শরীফঃ ২/৩, হাদীস নং-৪২৯ 

৩. সহীহ আল বুখারী ৪ ১/১১০, হাদীস নং-১৫৪ । 

৪. সহীহ আল বৃখারী ৪ ১/১১০. হাদীস নং-১৫৫। 


নামাজের মাসায্সেল 
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ely ade al he ld fl atlsl be UG pps All 2) 2 08 intl Uf ed Opt oF 
aol ls) colby Sag Lol 55 lin le 35 0 oe y2ll lin dG OW sb pep 0 
(>) 0) abe nhs sia 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ-এর 
নিকট ওযুর নিয়ম জানতে চাইল । তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে তিন তিন বার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ধুয়ে ওযু করে দেখালেন । তারপর বললেন, এই হল ওযু ৷ যে ব্যক্তি এর চেয়ে অতিরিক্ত করবে সে 
অনিয়ম, সীমালংঘন ও অন্যায় করবে । -আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩৪ £ রোজা না হলে ওযু করার সময় ভালভাবে নাকে পানি পৌছাতে হবে। 
মাসআলা-৩৫ ৪ উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং দাড়িতে খেলাল করা সুন্নাত । 
Ou Mos ell rl sols le all lc yy JS I wie od rr on hd ye 
(0) 0) arhe nls cdl shally shop oly dle 5G ONL GUY SL AE 
হযরত লকীত ইবনে ছাবুরাহ (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “ভালভাবে ওয়ু কর, হাত 
পায়ের আঙ্গুলসমূহে খেলাল কর । আর যদি রোজা না হয় তাহলে ভালভাবে নাকে পানি পৌঁছাও ৷৷” 
-আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজা । 
tl (shady cone St oc ON ply ask al she dl ol aie al 2s Ite 8 
হযরত উসমান (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, “রাসূল করীম (সাঃ) ওযু করার সময় দাড়ি মোবারকে 
খেলাল করতেন” -তিরমজি, ইবনে খুযায়মা, বুখারী । 
মাসআলা-৩৬ £ শুধু চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। 
মাসআলা-৩৭ ঃ গর্দান মসেহ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় । 
মাসআলা-৩৮ ঃ মাথা মসেহ এর মসনুন তরীকা এই £ 
ols he br DJs Cm Ge palliio ff Se Bs) pols on 5 ox Dass Ge 
La fa SHO dl bn pS lis dl Lt 23 rm tl pal Ta nl te JG ashi al, 
(£) .sbl ls, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) ওযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
দু'হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন, উভয় হাত অগ্র-পশ্চাত টেনে শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ 
থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত । তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে 


আনলেন" -বুখারী ৷ 


সহীহ সুনানি ইবনে মাজা $ এথম খত, হাদীস নং-৩৩৯, মেশকাত নং-৩৮৩ 
সহীহ্‌ সুনানি আবিদাউদঃ পথম খঙ, হাদীস নং-১২৯। 

সহীহ সুনানিত তিরমিজি, পথম খন্ড, হাদীস নং-২৮ / 

সহীহ আল বুখারী? ১/১২০, হাদীস নং-১৮০ / 


A 


3. 
২. 
৬, 
8. 
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মাসআলা-৩৯ £ মাথার সাথে কানের মসেহ করা জরুরী । 

LAE ASL ot 

ET TET হী ওযুর Bt 0 SESE A মাথ৷ মসেহ 

করলেন এবং শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কানের ভিতর ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাহির মসেহ্‌ করলেন ৷” 

“নাসাঈ! 

মাসআলা-৪১ £ ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে কোন অংশ শুকনা না থাকা চাই । 

Ul aa pd HA J 05 ss Ney plang Asc al she gS, MG ais bony sl 
(E22) (7) all, silyl ls dees ab wl JE 

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে ওযু করার সময় তার 

পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা রয়ে গেছে। তখন তাকে বললেন, যাও পুনরায় ওযু করে আস । 


-আরুদাউদ, নাসাঈ। 

মাসআলা-৪২ ঃ রাসূল করীম (সাঃ) প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করার উৎসাহ প্রদান করেছেন। 

মাসআলা-৪৩ $ মিসওয়াকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 

Md sl de Sl NY JG plang ache alll he alle 08 ai Dl p03 inh nth 
(ee) (0) A835 nd aoe Aly Doh UL axl ce 03 JS pe Ill 

হযরত আহুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের 

কারণ না হত তাহলে আমি প্রত্যেক নামাজের সাথে মিসওয়াকের আদেশ দিতাম ।” মালেক, 

আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুযায়মা। 

মাসআলা-৪৪ $ ওযুর সাথে পরিহিত জুতা, মৌজা এবং জৌরবের উপর মসেহ করা জায়েয । 

স্মাসআলা-৪৫ £ মসেহ এর সময় মুকীমের জন্য একদিন এক রাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন 

দিন তিন রাত । 

স্বাসআলা-৪৬ $ জুনুবী তথা শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে মসেহ এর সময় শেষ হয়ে যায় । 

Cady ust de es pls dale AD le ad oy MG nie D2) Lt os Tl ye 

E(t) 2 lg HAI SHA Slog 
মুগীরা বিন শো'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (সাঃ) ওযু 
করলেন, আর উভয় মোজা এবং জুতার উপর মাসাহ্‌ করলেন। 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ সুনান আল নাসাঈ, এখম খন্ড, হাদীস নং-৯৯।/ 

২. সহীহ সুনানি আবি দাউদঃ এথম খন্ড, হাদীস নং-১৫৮ । 

৩, সহীহ সুনান আল্‌ নাসায়ীঃ প্রথম খভ, হাদীস নং-৭ 

৪. সহীহ সুনান আল নাসায়ী? খম খন্ড, হাদীস নং-১২১, মেশকাত-৪৮৮ । 


নামাজের মাসায়েল 


Y of Li LS BL Ul oles ashe aBl le lds JG xis al 2) Jor 2 yi 
(pa) 00 bls shally cp3i3 dns LI oe oF Hs or Voth oll DL Lilin Ey 
হযরত ছফওয়ান ইবনে আসসাল (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে থাকতাম 
তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে তিনদিন তিন রাত মৌজা পরিধান করে রাখার আদেশ দিতেন। 
পায়খানা প্রস্রাব বা তন্দরায় এই হুকুমে পরিবর্তন হত না। তবে জনাবত তথা স্ত্রীসহবাস 
ইত্যাদি কোন কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে তখন মৌজা খুলে ফেলার আদেশ দিতেন। 
তিরমিজি, নাসাঈ । 
BLD edly bl DS ely ale AU le ol bx JG wie 2s AE al 2 se or 
(¥) plnarlgy « Ol de Ald sm piel By bey 
হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাতের অনুমতি 
দিয়েছিলেন, আর মুকীমের জন্য একদিন এক রাতের অনুমতি দিলেন - মুসলিম । 
মাসআলা-৪৭ £ এক ওযু দ্বারা কয়েক নামাজ পড়া যায়। 
Lol rin le SlLalh he olay wal al le rl of aie dl 2) ian oF 
() i 
হযরত বুরায়দা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ওযু দ্বারা কয়েক 
নামাজ পড়েছেন । -মুসলিম । | 
মাসআলা-৪৮ ৪ পানি পাওয়া না গেলে ওযুর বদলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াশ্মুম করা চাই। 
মাসআলা-৪৯ 8 ওযু বা গোসল অথবা একসাথে উভয়ের জন্য একবার তায়াস্মুম যথেষ্ট । 
মাসআলা-৫০ $ স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা ফরজ । 
মাসআলা-৫১ $ তায়াম্মুমের মসনুন তরীকা এইঃ 
Ul asl eb cw2b 2b od pls Asks DUS all a UG ais Mp2 lt ls 
I Ul dGS S05 dd SSL lg ass he LCS pS AU ss LS Small sb Cbs 
AS AB Gall she Jill ue ff ols Ripe oN anda 072 05 BSS hoa Uy of ASS 
(£) od BAW ade Gs 23 
হযরত আসশ্মার ইবনে য়াসের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) আমাকে একটি কাজে 
পাঠিয়েছিলেন, তথায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আমি পানি পাইছিলাম না। তখন আমি গোসলের 
জন্য তায়ান্মুমের নিয়তে চতুষ্পদ জন্তুর মত কয়েকবার এদিক সেদিক মাটিতে গড়াগড়ি করলাম । 
অতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বললাম, নবী (সাঃ) আমাকে বললেন, তোমার জন্য 
এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে যেত যে, পবিত্র মাটিতে একবার হাত মারিয়া উভয় হাত এবং মুখমনডলকে 
মসেহ করে ফেলতে ৷ অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তা করে দেখালেন। -বুখারী, মুসলিম । 


১. সহীহ সুনানিত্‌ তিরসিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮৩, মেশকাত-৪৮৫। 
২. সুসলিম শরীফ, ২/৪৮, হাদীস নং-৫৩০ । 

৩. মুসলিম শরীফ ৪ ২/৪৯, হাদীস নং-৫৩৩ । 

৪. মুসলিম শরীফঃ ২/১২৯, হাদীস নং-৭০৩ত ৷ 


নামাজের মাসায়েল 
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মাসআল্া-৫২ £ ওযুর শেষে নিম্নলিখিত দোয়া পড়া সুন্নাত । 
Lo ol 2 play ls ade all lo al dy JG JG xc a sy lL on ac ce 
So NY alps msc nme 5 aptly a lps Yams LLL of al Ji poll ies 
(0) (0) skal s3lnls ples ol lay acl gl 2 Bx SILI LOL a 
হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে 
ওযু করে এই দোয়া পড়বে-“আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ চাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তার 
কোন শরীক নেই । আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহান্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল" সেই 
ব্যক্তির জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খোলা থাকবে যেটা ইচ্ছা হয় প্রবেশ করতে 
পারবে ।-আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজি । 
মাসআলা-৫৩ ঃ ওযুর বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়ার সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করা বা কালিমা শাহাদাত পাঠ 
করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-৫৪ ৪ ওযু করার পর অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা বেহুদা কার্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই । 
li Sal Logs 1 olny ale aU lr all dy JG UG aie Dl 0) As HS 8 
sll siardly ol ly Dall Sl axl on Sts dl dl le EF 03 
(2) () ll lll 
হযরত কাআব ইবনে উজরা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ ওযু 
করে মসজিদের দিকে যাত্রা করবে, তখন রাস্তায় আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে চলবেনা। কারণ ওযুর পর সে 
নামাজরত অবস্থায় থাকে । -আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ, দারিমী। 
মাসআলা-৫৫ ঃ হেলান দেয়া ছাড়া অবস্থায় ঘুম আসলে তাতে ওয়ু বা তায়াম্মুম নষ্ট হবে না। 
LBs rage she ipl dale AD lo Dl day ovol I MG aie Uf oy WU op rl wre 
re) 00) bs 1 icy 355 pl 23) dais alas pf egy GBT > + Lal 
হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবীকরীম (সাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম 
(রজিঃ) এশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাদের ঘুম চলে আসত । তখন তারা 
দ্বিতীয়বার ওযু করা ব্যতীত নামাজ পড়ে ফেলত্যেন। -আবুদাউদ, দারাকুতনী ৷ 
মাসআলা-৫৬ $ মজি বের হলে ওযু টুটে যাবে। 
Sl al USL ply ache le dl Pl of il EG se Im ES JT es 0 
(£) ole ls clogs 55 Lis JEG US wl on Sl 
হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, আমার বেশী বেশী মজি বের হত । হুজুর (সাঃ) এর কাছে এ ব্যাপারে 
মেকদাদকে হুজুর (সাঃ)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য বললাম ! তিনি জিজ্ঞাস করলেন, 
উত্তরে রাসূল করীম (সাঃ) বললেন, “লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে এবং ওয়ু করবে" মুসলিম । 


১. সহীহ্‌ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নঃ-৪৮। 

. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, এখম খত, হাদীস :২-৫২৬, মেশকাত নং-৯২৯ । 
৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন, হাদীস নং-১৮৩, মেশকাত নং-২৯৪ । 
৪. মুখতাছারল মুসলিম আলবানীঃ হাদীস নং-১৪৪, মেশকাত নং-২৮২ । 
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মাসআলা-৫৭ $ বাতকর্ম হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে। 
oslo or end U5 ply cle he Dd Of si0 Dry neh onl 8 
(2) (NV) ghd ls 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যতক্ষণ শব্দ হবে না বা গন্ধ 
হবে না ততক্ষণ ওযু করতে হয় না।” -তিরমিজি। 
মাসআলা-৫৮ ৪ কাপড়ের আড়াল ব্যতীত পুরুষাঙ্গে হাত লাগালে ওযু ভেঙ্গে যায় । 
cigs a 553 lod rad 52 IG play aah Ao ol ai AD oe) La cath of 
) (Y) aol bly epost ale C53 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কাপড়ের আড়াল 
ব্যতীত স্বীয় পুরুষাঙ্গে হাত লাগাবে তার জন্য ওযু ওয়াজিব" -আহমদ । 
মাসআলা-৫৯ $ শুধু সন্দেহের কারণে ওযু ভাঙ্গে না। 
Lt shy dS 23 BL eds abe DL hc Dl JG JU as 2 iAP al of 
(¥) lal loc a0 3h Gye Ct 2 Sd 0 O24 DE 1 fh ct oe EF athe JS 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, “যদি তোমাদের কেউ পেটে 
কোন অসুবিধা বোধকরে বা বাতাস বের হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে যতক্ষণ দুর্গন্ধ 
না পাবে বা কোন শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওযুর জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না" 
মুসলিম । 
মাসআলা-৬০ £ আগুন তাপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহার করলে ওযু যাবে না। তবে উটের গোস্ত 
খাওয়ার পর ওযু করা উত্তম । 
pale 2 opal ploy ade Ue A dy Se Sa 5] ai go brn Ot Ae or 
Net or oy UG Tht x Ley! EAA LES ERLE Ley ct 0] db 
(£) elas ool ols) 
হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল করীম (সাঃ)-এর কাছে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ছাগলের গোস্ত খেলে আমাদেরকে ওযু করতে হবে কিঃ? হুজুর (সাঃ) বললেন, 
করতেও পার এবং নাও করতে পার । তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাহলে উটের গোস্ত খেলে কি ওয় 
করতে হবেঃ তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, হ্যা, উটের গোস্ত খেয়ে ওযু কর -আহমদ, মুসলিম ৷ 


= $ এখম খভ্, হাদীস নং-৬৪, মেশকাত নং-২৮৯ ৷ 
'উতারঃ ওখম বড্ড, হাদীস নং-২৫৫ 

ননএ-আলবানীঃ হাদীস নং-১৫০, মেশকাত নং-২৪৮৫ ৷ 
[দিম-আলকানীঃ হাদীস নং-১৪৬, মেশকাত নং-২৮৪ ৷ 
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নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-৬১ £ কোন মুক্তাদির ওযু ভেঙ্গে গেলে তাকে নাকে হাত দিয়ে মসজিদ থেকে বের হতে 
হবে এব নতুনভাবে ওযু করে নামাজ পড়তে হবে। 

Alo ss aol Saol Bl ily wale abl le SSI IG i0IU ph pes a LL ye 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যদি নামাজাবস্থায় তোমাদের 
কারো ওয়ু চলে যায় তাহলে তাকে নাকে হাত দিয়ে বের হতে হবে এবং নতুন ওযু করে আসতে 
হবে" -আবু দাউদ । 

বিঃ্দ্ঃ যে সকল কারণে ওযু ভেঙ্গে যায়, সেগুলো দ্বারা তায়াস্মুমও ভেঙ্গে যায়। এছাড়া পানি 
পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহার করার শক্তি হলেও তায়াস্মুম ভেঙ্গে যায়। 

মাসআলা-৬২ ঃ ওযুর পর দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব । 


মাসআলা-৬৩ ঃ তাহিয়্যাতুল ওযু বেহেশতে ্রবেশকারী আমল । হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৯৯ দেখুন। 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৯৮৫, মেশকাত নং-5৪২ ! 
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নামাজের মাসায়েশ [28] 
Ee BETESE 
সতরের মাসায়েল 
মাসআলা-৬৪ ঃ শুধু একটি কাপড় দ্বারাও নামাজ পড়তে পারবে। তবে কাধ ঢাকা থাকা আবশ্যক । 
ols lola Y » eles ike all ls alll Jpg JS IG xxe A 2) inh nth 2 
(1) ale Gia eg 2 Sle dr ly 
হযরত আৰু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমাদের কেউ এক কাপড়ে 
নামাজ পড়বে না, যদি কাধ ঢাকা না থাকে” -বুখারী, মুসলিম । 
সাসআলা-৬৫ $ নামাজে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ । 
মাসআলা-৬৬ ঃ নামাজাবস্থায় দু'কোণ খোলা রেখে কীধের উপর দিয়ে চাদর ঝুলানো নিষেধ । 
এইটাকে আরবীতে ‘সদল' বলা হয়। 
is fs BLA 5 Jl 8 6 ples ale Do bl dy 5 x8 p02) nh otf of 
(me) (IY) shrlls s5lhhnl ly ob fll 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) নামাজে ‘সদল' করা এবং মুখ ঢেকে 
রাখা থেকে নিষেধ করেছেন। -আবুদাউদ, তিরমিজি । 
মাসআলা-৬৭ ৪ পায়জামা, সালোয়ার, কুরতা, লুঙ্গী ইত্যাদি গোড়ালির নীচে যাওয়া নিষেধ। 
SAN om Gl Jl Le JG ply aslo ll al oe S02 inp cl 
(7) sl hs 0 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “লুঙ্গীর যে অংশ গোড়ালীর নীচে 
যাবে তা জাহারামে যাবে।” -বুখারী ৷ 
মাসআলা-৬৮ ঃ মাথায় চাদর বা মোটা উড়না না রাখলে মহিলাদের নামাজ হয় না। 
sly iy Nl ib Do HY thes she all le Dll) JG db per all Le yf 
(+) (£) Siardls 3a 


হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যুবতী বা প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার নামাজ 
উড়ুনা ব্যতীত হবে না ।” -আবুদাউদ, তিরমিজি । 


Lo — ————— —— —— —  ———  —— — ——~ 


১. মুসলিম শরীফঃ ২/২৮৯, হাদীস নং-১০৩২ । 

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, ১ম খভ, হাদীস নং-৫৯৭, মেশকাত শরীফ ২/৩১৭, হাদীস নং-৭০৮ ৷ 
৩ সহীহ আল বুখারীঃ ৫/৩৬৫, হাদীস নং-৫৩৬২ । 

৪. সহীহ্‌ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৫৯৬। 
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মাসআলা-৬৯ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ বানায় তার জন্য আল্লাহপাক বেহেশতে ঘর তৈরী করে রাখেন। 
sf Ee 2 Al es al) 2 4 pls ale Db Lo Dds SUI xc ls ste 0 
(1) ade Sie LL 
হযরত উসমান (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ 
বানাবে, আল্লাহপাক তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করে রাখবেন” -বুখারী, মুসলিম 
মাসআলা-৭০ ঃ£ নবী করীম (সাঃ) মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধীময় 
রাখার জন্য জোর তাগিদ ব্যক্ত করেছেন। 
is Of 220 5 ax Calle bins pl aslo aU hc dyn ol IG pe dl 2 LG or 
(Y) 3532s ples Sb aol ly ly 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জায়গায় জায়গায় মসজিদ তৈরী করা এবং তাকে 
পরিষ্কার ও সুগন্ধিময় রাখার আদেশ দিয়েছেন। -আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ। 
মাসআলা-৭১ £ মসজিদ তৈরীর সময় তাকে বিভিন্ন রংয়ের নকশা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা 
অপছন্দনীয় কাজ । 
dred Sl Ling ale Ul lo abl Jy JG J Lge dl 2 ls Hl 0 
([=০} 01) 3lanl ols glad 
হষরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “আমাকে রঙ-বেরঙের নকশা 
দিয়ে মসজিদ সজ্জিত করার আদেশ দেয়া হয়নি।” - | 
মাসআলা-৭২ ৪ বিভিন্ন রকমের কড়াইকৃত এবং নকশাযুক্ত জায়নামাজে নামাজ পড়া ভাল নয় । 
dl BS Ll WY Las ff he pls ake De ll IG Les Mls LSE 2 
WE mtx ol Lslbil only etx rt dl Me as 5G Spl Lb ibs ll 
(£) bl se 0 Wh gl 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদা একটি নকশাকৃত চাদরে নামাজ পড়েন। 
নামাজের মধ্যে নকশার দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ল । নামাজ শেষ হওয়ার পর খাদেমকে 
ডেকে বললেন, এই চাদরটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং তার কাছে যে সাধারণ চাদরটি 
আছে তা নিয়ে আস ৷ কেননা এ চাদরটি আমাকে নামাজ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। বুখারী ৷ 


১. মুসলিম শরীফ ৪ ২/৩০৫, হাদীস নং-১০৭০। 

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদ $ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৪৩৬ ! 
৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদ ৫ ১ম খন্ড, EO EG 
৪. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/১৯৫, হাদীস নং-৩৬০ । 


নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-৭৩ £ মসজিদকে পরিষ্কার রাখা এবং ঠিকমত দেখা-শুনা করা সুন্নাত ৷ 
Sos LAs sf oe ALD x 5 Ula fo ples abe Dl le lf Lae 8 
(NV) ele ol) 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) একদা মসজিদে সামনের দেয়ালে থুথু 
অথবা শিকনি দেখলেন, তখন তিনি তা ঘষে পরিষ্কার করে দিলেন। -মুসলিম । 
সাসআলা-৭৪ ৪ আল্লাহতায়ালার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মসজিদ এবং সর্বনিকৃষ্ট স্থান বাজার । 
base adh dl DU cols “oles ads Uc deny JG JG wie D0 2D lor 
(Y) ole ol cc lgslwl abl gl DA ails 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় 
স্থান হচ্ছে মসজিদ আর সবচেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হচ্ছে বাজার ।” -: | 
মাসআলা-৭৫ £ মসজিদে আসার পূর্বে কাঁচা রসুন অথবা পিয়াজ না খাওয়া চাই । 
ise Jz JG 9 Giz Ja 3h bg Sor dG ley ale De lof Ale 
(IY) ade Gis 2 dh i 
হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “কেউ রশুন এবং পিঁয়াজ খেলে আমাদের 
থেকে যেন দুরে থাকে অথবা সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে কিংবা বাড়ীতে অবস্থান 
করে !”-বুখারী । 
মাসআলা-৭৬ ৪ মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা 
মুস্তাহাব ৷ হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৫০০ দেখুন। 
মাসআলা-৭৭ £ মসজিদে ব্যবসাভিত্তিক ৰা অন্যান্য দুনিয়াবী আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ ৷ 
tn 5h ee 00 eth Bl ipleg le lle Dyas JG IG xs0 Ml po) bra tl 8 
slat olsy lle al sy 3 IS DLs a5 aks or ly Bly ELE Deol YN 5 soll 
) (£) ll, 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে 
মসজিদে কেনাকাটা করতে দেখবা তখন বল, ‘আল্লাহতায়ালা তোমার ব্যবসাকে লাভবান না করুন । 
আর যখন কাউকে কোন হারানো বন্তুর কথা মসজিদে ঘোষণা করতে শুনবা তখন বল, আল্লাহ 
তোমার বস্তু ফিরিয়ে না দিন।” -তিরমিজি, দারিমী । 


a — —— — ———— —  ———  —  —  — 


১. মুসলিম শরীফঃ ২/৩২৬, হাদীস নং-১১০৭। 

২. মুসলিম শরীফ? ২/৪৬৩, হাদীস নং-১৪০০ । 

৩. বুখারী শরীফঃ ১/৩৬৪, হাদীন নং-৮০৬। 

৪. সহীহ সৃলানিত তিরমিজিঃ ২য় খড, হাদাস নং-$১০৬৬ । 


নামাজের মাসায়েল 


[31] 
মাসআলা-৭৮ ঃ সমগ্র ভূমি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মসজিদ স্বরূপ । 
Lye 2531 clas» dG play ale Do lly of x0 DL Dae on Al 8 
(1) ase Six a5 3h Lx Las Dall fs fo Ub sy 
হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, “আমার জন্য মাটিকে পবিত্র 
এবং মসজিদ বানানো হয়েছে । সুতরাং যেখানেই ওয়াক্ত হবে নামাজ আদায় করে নিও ৷” 
-বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৭৯ £ মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা মসজিদে নববীতে নামাজ 
পড়া হাজার গুণ উত্তম। 
4 A ln Siem 45 Dl) hs le Dl lo all dy JG IG aie Moo inp atl ye 
(Y) ade Six pl ll Sale bss Me 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “আমার মসজিদে 
নামাজের ছাওয়াব মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী ৷” 
-বুখারী, মুসলিম । 
মালসআলা-৮০ $ মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করার 
ছাওয়াব অন্য সকল মসজিদ অপেক্ষা অনেক বেশী । 
সমালআলা-৮১ ঃ£ জিয়ারত করা বা বেশী পরিমাণে নামাজের ছাওয়াব অর্জন উদ্দেশ্যে মসজিদে 
হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা জায়েয নেই । 
Al LIA ads Y iolg ase flo Dl Jy JG JG ac Dl 2) Sa fl se 
(¥) Ladle Gis lis Slemey sil ay pt ls 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “তিনটি মসজিদ অর্থাৎ 
মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় সফর করিও 
না।" -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৮২ ঃ মসজিদে কুবায় নামাজ পড়ার ছাওয়াব উমরার সমান । 
dns gd Dor JG af day ale lle dle as D2 Silas b> cp tl 
(ra) LE) ax nl lgy ceipmnd «lS 
হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর আনসারী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মসজিদে কুবায় 
নামাজ পড়ার ছাওয়াব উমরার সমান ।” -ইবনে মাজা । 


১. মুসলিম শরীফ ৪ ২/২৯৪, হাদীস নং-১৪৪ । 

২. সহীহ আল বুখারী ৪ ১/৪৮৪, হাদীস নং-১১১৩। 

৩. আলনু'লুউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮৮২। 
৪. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১১৫৯ 


[ENE OU en SSeS ene 


মাসআলা-৮৩ ঃ শৌচাগার এবং কবরস্থানে নামাজ পড়া নিষেধ । 

| ee LS 2381 ely ole AD sc DJs JG JU Se all 2 Se at 58 
(০) (*) sll sil 2513 nls axl bl) pl Lill 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, “কবরস্থান এবং 

শৌচাগার ব্যতীত সকল জায়গা মসজিদ।” -আহমদ আবুদাউদ, তিরমিজি । 

মাসআলা-৮৪ ৪ উটের গোয়ালে নামাজ পড়া নিষেধ । 


Jy Ml alps 5 le ily wks alll ho dl dg JG IG wis I ro inn ol 08 
(Y) sis lss Yl olacl 5 Ula 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, “ছাগলের খোয়াড়ে নামাজ 
পড়তে পার, কিন্তু উটের গোয়ালে নামাজ পড়িও না।" -তিরমিজি 
মাসআলা-৮৫ £ কবরস্থানে নামাজ পড়া নিষেধ । 
মাসআলা-৮৬ £ কবরের দিকে মুখ দিয়ে নামাজ পড়া নিষেধ । 
মাসআলা-৮৭ ৪ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা নিষেধ 
মাসআলা-৮৮ £ মসজিদে কবর দেওয়া নিষেধ । 
AD oad a0 phy 0d SH aie os JG pl ashe Dl lo Abd of pie UI ney Sle op 
(¥) ade Gi EY ~~! or PRE sla 4 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুসজ্জায় বলেছেন, “ইহুদী খৃষ্টানদের 
উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক, তারা স্বীয় নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। 
-বুখারী, মুসলিম 
ule Imi 1 ig ashe al he dye) JS JU aie Al 0s Ssh dt ntl 
(£) elms l92 cll laid opel 
হযরত আনবুমারছাদ গণবী (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, “কবরের দিকে মুখ করে 
নামাজ পড়িও না এবং কবরে (মাস্তান সেজে) বসিও না৷” -সমুসলিম । 
মাসআলা-৮৯ £ মসজিদে প্রবেশ করা এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার মাসনুন দোয়া । 
MAULIED ll Sal Is 1 all dy JG JS Les dl om th ont 3h a> oth 
(6) els . Md cn lsd sl AUIS Ex ls uke>) wixl sd cl 
হযরত আবু হুমাইদ/আৰু উসাইদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন এই দোয়া পড়বে ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য 
তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।" আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন এই দোয়া পড়বে, 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি।” -মুসলিম। 
CO oo — —  —— 
১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন, হাদীস নং-৪৬৩ । 
২. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ ১ম থভ, হাদীস নং-২৮৫ । 
৩. আল বুখারী ৪ ১/২১৫, হাদাস নং-৪১৭। 
8 
৫, 


Al 


. মুসলিম শরীফ $ ৩/৩৫২, হাদীস নঃ-২১১৯ ।/ 
মুসলিম শরীফ ৫ ৩/৩৪, হাদীস নং-১৫২২। 


[$3] 


নামাজের মাসায়েল 


নামাজের ওয়াক্তসমূহ্রে মাসায়েল 
মাসআলা-৯০ ঃ নফল নামাজসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে পড়া আবশ্যক । 
i JUS bn acl de plas ale all dh sll ace Dl a cn Ml As 
lay x3 S353 UG (UW UG) plcl apis all dG sds dls STE be cs 
ln ly ade C25 ls rey CLS ON pals py WL pag HL aif YI Sy Sw 
(>) (0) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) একদা সাহাবায়ে কেরামের পাশ 
দিয়ে গমন করলেন। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের প্রভু কি 
বলেছেন? সাহাবীগণ (রজিঃ) আরজ করলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন। 
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আল্লাহ তায়ালা বলতেছেনঃ আমার ইজ্জত এবং মহাত্বরের শৃপথ! যে 
ব্যক্তি ওয়াক্তমতে নামাজ আদায় করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি গায়ের 
ওয়াক্তে নামাজ পড়বে, তাকে আমার অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারি, আবার ইচ্ছা হলে শাস্তিও দিতে 
পারি।”-তাবরানী । 
মাসআলা-৯১ £ জুহুরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত যখন সূর্য ঢলে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়। 
মাসআলা-৯২ ৪ আছরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমান হয়, আর 
শেষ ওয়াক্ত যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। 
মাসআলা-৯৩ ঃ মাগরিবের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত এবং শেষ ওয়াক্ত রোযা ইফতারের সময় । 
মাসআলা-৯৪ 8 এশার নামাজের প্রথম ওয়াক্ত যখন আকাশ থেকে লালিমা সরে যায়, আর শেষ 
ওয়াক্ত যখন রাত্রির এক তৃতীয়াংশ চলে যায় । 
মাসআলা-৯৫ ঃ ফজরের প্রথম ওয়াক্ত যখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে যায়, আর শেষ ওয়াক্ত যখন 
সূর্য উদয়ের পূর্বে আলো বিকশিত হয় । 
OU Cah as Galax rl ples ssle DL he Dl IU IG bps Mo mls onl or 
le ie et IS Jb lr > pad gt shes IASG I ull IL Co HEI et sles 
olAddls pall p> ot dl C2 sls Gl LE Oo + Lad she pill hil ow oll 2 
ks ab GUS I pall 0 glo alte dB US Go Hl gt lc IS LS Sal he 
LCA Lil 23h 2 shes JUICY le Lindl a sos pial sl ow Al a hes 
(Y) siarlls slam lao 00S h nin on be CS ALG as LSI CSy Lin Moma by UU 


১. সহীহত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীবঃ পথম খড়, হাদীস নং-৩৯৮ ।/ 
২. সহীহ সুনানি আবিদাউদ ৪ প্রথম খন, হাদীস নং-৩৭৭। 


HENCE DEE SNE SETI 


নামাজের মাসায়েল 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “জিবরাঈল (আঃ) 
বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে আমাকে দুইবার নামাজ পড়ায়ে দেখিয়েছেন। প্রথম দিন জোহরের নামাজ 
তখন পড়ালেন যখন সূর্য ঢলে গিয়ে ছায়া জুতার পিতার সমান হায়েছিল । আছরের নামাজ পড়ালেন 
যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার বরাবর হয়েছিল। মাগরিবের নামাজ রোযা ইফতারের সময়ে 
পড়ালেন। এশার নামাজ তখন পড়ালেন যখন আকাশের লালিমা সরে গিয়েছিল । ফজরের নামাজ 
তখন পড়ালেন যখন রোজার খানা পানি ছেড়ে দেয় । দ্বিতীয় দিন জিবরাঈল (আঃ) পুনরায় জোহরের 
নামাজ ঠিক তখনি পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হয়ে যায় । আর আছরের নামাজ 
তখন পড়ালেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়ে যায়। মাগরিবের নামাজ ইফতারের সময় 
আর এশার নামাজ রাতের তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর । ফজরের নামাজ স্পষ্ট আলোতে । অতঃপর 
জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! এই ওয়াক্ত হচ্ছে পূর্বেকার নবীগণের নামাজের 
ওয়াক্ত । আপনার নামাজের ওয়াক্ত এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী ওয়াক্ত ৷” -আবুদাউদ, তিরমিজি ৷ 
বিঃদ্রঃ- কোন কোন সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আছরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত, 
মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত, এশার নামাজের শেষ ওয়াক্ত অর্ধ 
রাত পর্যন্ত আর ফজরের শেষ ওয়াক্ত সূর্যোদয় পর্যন্ত 
মাসআলা-৯৬ $ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক নামাজ প্রথম ওয়াক্তেই পড়তেন 
sh DE JUS sy ads al he alle of Nl ais on nor UU JG aie Ml 23 hs SF 
Sf 10 Bly dace OAS Bled co23 Blond Loe willy alls ill All 
()) ae Gin nis rally 
হযৱত আলী (রজিঃ) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ)কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম । তিনি বললেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জোহরের নামাজ সূর্য 
ঢলার সাথে সাথে পড়তেন, আছরের নামাজ সূর্য স্পষ্ট ও উজ্বল থাকাবস্থায়, আর মাগরিবের নামাজ 
সূর্য ডুবে গেলে, এশার নামাজ লোকজন বেশী হলে তাড়াতাড়ি আর লোকজন কম হলে বিলম্ব করে 
পড়তেন । আর ফজরের নামাজ কিছুটা অন্ধকারে পড়তেন । -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৯৭ ৪ সকল নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। কিন্তু এশার নামাজ বিলম্ব করে পড়া উত্তম। 
Jf 3 DLL ILS Jah soley ashe aD ld JG JG aie Al 2 te onl OF 
=) CY) SU, shelly) . 5, 
হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “সর্বোত্তম আমল হচ্ছে নামাজকে 
প্রথম ওয়াক্তে পড়ে নেয়া ৷” -তিরমিজি, হাকেম, মুসলিম ৷ 
Le css > LUA ON ply ake lho dl pal 0G Li Ml Ll or 
(YY) ol lp aml de BS sf NS 5) 5 » dG, shi EF 1 MI 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, একরাত নবী করীম (সাঃ) এশার নামাজ এত বিলম্ব করে পড়লেন 
যে, প্রায় অধিকাংশ রাত চলে গিয়েছিল । তারপর হুজুর (সাঃ) বের হয়ে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর 
বললেন, “যদি আমার উম্মতের কষ্ট না হত তাহলে এই সময়কেই এশার নামাজের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট 
করে দিতাম” -মুসলিম ৷ 


১ আল্লু'লউ ওয়াল মারজানঃ থথম খনত, হাদীস নং-৩৭৮। 
২. তিরমিজী শরীফঃ ১/২৩৬, হাদীস নং-১৭৩। 
৩. মুসলিম শরীফ ৪ ২/৪২১, হাদীস নং-১৩১৮ । 


[35 Es ___ ——_——— _ মা জের মাসায়েল 


মাসআলা-৯৮ £ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় কোন নামাজ পড়া বা কোন লাশ দাফন করা নিষেধ । 
O45 dea Of ly alc Dl le dso Ug SLL SD JG ais all oo, nls nic oe 
AA nas Gog Lat MG ply C3 (ES gn ESL mad] lls Oe UUs 455 0 al 
lee) 0) abe Hb silly dll, 255043 leg dal lg) OAT > 
হযরত উকবা ইবনে আমের (রজিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে তিন সময়ে নামাজ পড়া 
এবং মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা থেকে নিষেধ করেছেন, প্রথম যখন সূর্য উদয় হয়, তখন থেকে 
ভালভাবে উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত । দ্বিতীয় ঠিক মধ্যাহ্নের সময় ৷ তৃতীয় যখন সূর্য অন্ত যায়, তখন 
থেকে ভালভাবে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত । -আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা । 


Lol Lat 3 Sle ass i b dG lag aslo UL al of ae al re pals 8 re OF 
(ee) (0) ailnls dll shall als, ole sh Ld owl io bh Ley cal Ups Sib 
হযরত জুবাইর ইবনে মুত্ইম (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আব্দুমানাফ গোত্রের লোকদিগকে 
আদেশ দিয়েছেন, যেন দিন রাতের কোন সময়ে কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা এবং 
তথায় নামাজ পড়া থেকে বাধা না দেয়। -তিরমিজি, নাসাঈ, আবুদাউদ। 
মাসআলা-১০০ ঃ$ জুমার দিন সূর্য ঢলার পূর্বে ও পরে এবং সূর্য ডলার সময় সকল ওয়াক্তে নামাজ 
পড়া জায়েয । 
5 aDloy Sols CSG ais alll ey FY atl a Last DAE IG All lime cn AM ae 8 
Sled ial dst sf 53 ao SSG ie AL oy mas ee AS pf pl as 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়দান সালামী (রজিঃ) বলেন, আমি হ্যরত আবুবকর সিদ্দীক (রজিঃ)- 
এর খুতবায় উপস্থিত হয়েছি, তাঁর খুতবা এবং নামাজ মধ্যাহ্নের পূর্বে হত। পরে হ্যরত উমর (রঞজ্জি 
ঃ)-এর খুতবায় উপস্থিত হয়েছি তার খুতবা এবং নামাজ ঠিক মধ্যাহ্নে হত পরে হযরত উসমান 
(রজিঃ)-এর খুতবায়ও উপস্থিত হয়েছি, তার খুতবা এবং নামাজ সূর্য ঢলার সময় হত। আমি কোন্‌ 
ছাহাবী (রজিঃ)কে এদের কারো উপর কোন রকম অভিযোগ করতে দেখিনি -দারাকুতনী ৷ 
U5 Ul ol 23 pS Ll lat GS pls ashe Blo ato aie ah oy ne 8 
(ee) 051 ddl plang inf hg) dsl cx mtd da US 
হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, “নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে জুমার নামাজ পড়াতেন। 
তারপর আমরা স্বীয় উট দেখতে যেতাম এবং উট ছেড়ে দিতাম। তখনও সূর্য ঢলার সময় হত ।” 
“আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ । 


EPHESUS ROME SEES tLe PEE 
১. সহীহ তিরমিজি শরীফঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৮২২ ।/ 
২. সহীহ সুন্যনিত্‌ তিরমিজি, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৮ । 


৩. দারাকুতনীঃ ২/5৭ 
৪. সহীহ সুনানি নাসাঈঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-১৩১৭ 


নামাজের মাসাত্রেল = [ 36 ] 
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আযান ও একামতের মাসায়েল 
মাসআলা-১০১ ৪ আযানের পূর্বে দরদ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। 
আাসআলা-১০২ ৪ আযানের শব্দগুলো দুই দুইবার বললে একামতেও দুই দুইবার বলা সুন্নাত ৷ 
আসআলা-১০৩ £ আযানের শব্দগুলো একবার বললে একামতের শব্দগুলোও একবার বলা সুন্নাত । 
মাসআলা-১০৪ £ আযানের শব্দগুলো একবার বললে একামতের শব্দগুলো দুইবার বলা সুন্নাতের 
বরখেলাফ ৷ 
13 JUG aniiy fh 5 ply ache Alf gr al Jy she sf IG aie al ey si fl or 
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দুইবার আৰ ‘আশহাদু আরা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ দুইবার, ‘হাইয়া আলাচ্ছালাহ' দুইবার, 'হাইয়া 
আলাল ফালাহ’ দুইবার, ‘আল্লাহু আকবর’ দুইবার, ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার ৷ -আবুদাউদ ৷ 
বিগ্দ্রঃ উপরোক্ত শব্দসমূহ দুই দুই বারের আযানের যা সম্পূর্ণ মিলে ১৯টি শব্দ হয় । একবারের 
আযানে ‘আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্সাহ’ এবং ‘আশহাদু আন্না মুহাস্মদার রাসূলুল্লাহ’ দ্বিতীয়বার 
পুনরাবৃত্তি করা হয় না । তাই একবারের আযানের শব্দ হয় ১৫ 
Ee UY LS it Eos DISSE anke plang sale all lo ol Sf ae al 2 ioe ft 
(=) (7) arb nb lls dilly sans shadls Mal oly) LS its 
হযরত আবু মাহযুরা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) তীকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে 
উনিশ শব্দ ছিল। আর একামত শিক্ষা দিয়েছেন তথায় সতরটি শব্দ ছিল। -আহমদ, তিরমিজি, 
আবুদাউদ; নাসাঈ, দারিমী, ইবনে মাজা। 
বিধ্দ্রঃ-দুই দুই বার আযানের সাথে নবী করীম (সাঃ) দুই দুই বার একামত শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে 
রয়েছে ১৫টি বাক্য । যথা-‘আল্লাহু আকবর' চার বার, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুই বার, 
দুইবার, ‘কাদ কামাতিচ্ছালাতু” দুইবার, ‘আল্লাহ্‌ আকবর’ দুইবার, ‘লাইলাহা ইন্লাল্লাহ' একবার । 
OU ps OS pa plang she abl he Ul 42 she SNE JG es Dl e2 mont oF 
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Co ooo 
১ মেশকাত শরীফ (বাংলা) ৪ ২/২৫১, হাদীস নং-৫৯১, সহীহ সুনানি আবিদাউদ $ প্রথম খড, হাদীস নং-৪৭৫ 

২. সহীহ সুনানি আবি দাউদ, প্রথম খভ, হাদীস নং-৪৭৪, মেশকাত নং-৫৯৩। 

৩. সহীহ্‌ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খভ, হাদীস নং-৪৮২, মেশকাত নং-৫৯২। 
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হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জমানায় আযান দুই দুই বার এবং 
একামত এক এক বার ছিল। কিন্তু ‘কাদ কামাতিচ্ছালাতু’কে মুয়াজ্জিন দুই বার বলতেন। 
-আবুদাউদ, নাসাঈ, দারিমী। 
বিংদ্রঃ-এক একবার একামতের বাক্যগুলোর সংখ্যা হচ্ছে ১১। যথাঃ ‘আল্লাহু আকবর’ দুইবার, 
‘আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ একবার, ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ’ একবার, 'হাইয়া 
আলাচ্ছালাহ’ একবার, ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ একবার, ‘কা্দ কামাতিচ্ছালাতু’ দুইবার, ‘আল্লাহু 
৷ আকবর’ দুইবার, ‘লাইলাহা ইল্লান্পাহ' একবার । 
মাসআলা-১০৫ ৪ আযানের উত্তর দেওয়া জরুরী । 
মাসআলা-১০৬ £ আযানের উত্তর দেওয়ার মাসনুন তরীকা এই । 
[1235 cI pans Bl pls asks Ul le Ally JG JG as Mey SAL dn nth oe 
(0) ale Gn ole Le 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা আযান শুনবে, 
তখন মুয়াজ্জিন যাই বলবে তাই বল । -বুখারী, মুসলিম । 
Ss do S55 oulaad) Sm Lol Lal SUL LS JAN fas 5 Le ln ms 8 
(Y) ole hss AU Nl in 
হযরত উমর (রজিঃ) বলেন, আযানের উত্তর প্রদানকালে প্রত্যেক বাক্যের উত্তরে সে বাক্যটিই 
বলবে । কিন্তু মুয়াজ্জিন যখন ‘হাইয়া আলাচ্ছালাহ' এবং হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলবে তখন উভয় 
স্থানে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পড়বে । -মুসলিম 
মাসআলা-১০৭ ঃ আযানের উত্তর দাতার জন্য বেহেশৃতের সুসংবাদ রয়েছে। 
JG CK Ls ssby BY PS plans aslo aD lo abl dy pa tS JG aio all oo inn nh oe 
(om) (7) sila olgy Abd 5s Geis Ln Lee JG oe alld, 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তখন হযরত 
বেলাল (রজিঃ) আযান দিলেন । যখন হযরত বেলাল চুপ করলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, যে 
ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আযানের উত্তর দিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। -নাসাঈ । 
মাসআলা-১০৮ £ ফজরের আযানে ‘আচ্ছালাতু খারুন মিনান্নাউস' বলা সুন্নাত । 
0 723 Dally JG CLIN le 2 rl SSS IG BLL oa MG aio AML ih 8 
(ee) ({£) A> nH) 03) cel 
হযন্বত আনস (রজিঃ) বলেন, মুয়াজ্জিনের জন্য ফজরের আযানে ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলার পর 
‘আচ্ছালাতু খায়রুন মিনারনাউম' বলা সুন্নাত । -ইবনে খুযায়মা 


১. মুসলিম শরীফ ২/১৪৬, হাদীস নং-৭৩২ । 

২. মুসলিম শরীফ (আরবী-বাংলা) ? ২/১৪৭, হাদীস নং-৭৩৪ । 

৷ ৩. সহীহ সুনাল আল নাসায়ী, প্ৰথম খন্ড, হাদীস নং-৬৫৩, মেশকাত নং-৬২৫ । 
৪. ইবনে বুঁযায়ম্া ১/২০২ । 
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মাসআলা-১০৯ £ আযানের পর নিমোক্ত দোয়া পড়া সুন্নাত । 
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হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে 
নিমের দোয়াটি পড়ে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় অর্থাৎ, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কোন উপাস্য নেই, সে একক, তীর কোন শরীক নেই ৷ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা 
এবং রাসূল ৷ আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে এবং মুহম্মদকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং 
ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে । - মুসলিম । 
2 pts lad ms Oo JG on pls ihe Dr Al dm) JG JG ais DE oo) ne 
lis atalys Lilly pil Hess Sf LSU Dally LAT ipod do 
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হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনার পর নিয়োক্ত 
দোয়া পড়বে কিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে দাড়াবে । হে আল্লাহ এই 
সার্বিক আহবান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু, মুহান্মদ (সাঃ)কে ওসীলা এবং ফযীলত তথা উচ্চতম 
মর্যাদা দান করো । আর তাকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্র্তি 
তুমি তাঁকে দিয়েছো -বুখারী ৷ 
বিধ্দ্রঃ-‘ওসীলা’ বেহেশতে সর্বোচ্চ স্থানকে বলা হয়। আর ‘মাকামে মাহমুদ’ বলে সুপারিশের 
মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। 
En Bl dk ply iade Dla or om Sf aie Mf 23 PA on 3702 on Dre GF 
sd He Lic ale DH he Dr Ge she 2 SG fs he mf dyila Fa (BS SSH 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি 
যে, “যখন মুয়াজ্জিনের আযান শুন, তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তাই বল তারপর আমার উপর দরূদ 
পড়, কেননা যে ব্যক্তি একবার আমার জন্য দরদ পড়বে আল্লাহপাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল 
করবে। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্য “উসীলা' প্রার্থনা কর। 'উসীলা’ বেহেশতে একটি 
মর্যাদার নাম, যা আল্লাহর কোন বিশেষ বান্দাই পাবে। আমি আশাকরি আমিই হব সেই বেহেশতী 
বান্দা ৷ সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলার প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব 
হবে" - | 


১. মুসলিম শরীফঃ ২/১৪৮, হাদীস নং-৭৩৫ / 
২. সহীহ আল বুখারী ১/২৮০, হাদীস নং-৫৭৯।/ 
৩. মুখতাছর' সহীহি সুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-১৯৮।/ 
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মাসআলা-১১০ £ আযানের পর কোন কারণ ব্যতীত নামাজ না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ। 
re A ie DL nnd JUS DLally sayibe ax ll i day EF JG ct atl or 
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হযরত আবুশৃশাচা (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আযানের পর নামাজ না পড়ে মসজিদ থেকে বের 
হল, তখন হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসেম (সাঃ)-এর অবাধ্য কাজ 
করল ।” -নাসাঈ। 
মাসআলা-১১০/১ £ঃ আযান আস্তে ধীরে দেওয়া এবং ইকামত তাড়াতাড়ি বলা সুরাত ৷ 
মাসআলা-১১১ £ঃ আযান এবং ইকামতের মধ্যে এতটুকু সময় থাকা উচিত যাতে কোন 
আহারকারী আহার সেরে আসতে পারে (অন্ততঃ ১৫ মিনিট) । 
ol cal 151s bps cs3l 13 MD JG dy ade all he Dd of ac Ul os Alo v8 
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হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (সাঃ) হযরত বেলালকে বলেছেন, ‘আযান আস্তে 
ধীরে দিও এবং একামত তাড়াতাড়ি বলিও। আযান এবং একামতের মধ্যে এতটুকু সময় বিরতি 
দিও যাতে কোন আহারকারী খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতে পারে। আর যতক্ষণ আমাকে মসজিদে 
আসতে দেখবেনা ততক্ষণ নামাজের কাতারে দাড়াইওনা ৷ -তিরমিজি ৷ 
মাসআলা-১১২ ৪ আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে যে কোন দোয়া ফেরত দেয়া হ্য় না। 
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হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌, (সাঃ) বলেছেন, ‘আযান এবং একামতের মধ্যবর্তী সময়ে 
দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না৷” -আবুদাউদ, তিরমিজি । 
মাসআলা-১১৩ 8 একামতের উত্তর দেওয়ার সময় ‘ক্বাদ কামাতিচ্ছালাতু’ বাক্যের উত্তরে 
“আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা’ বলা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়৷ 
মাসআলা-১১৪ £ ফজরের আযানে ‘আচ্ছালাতু খায়রুন মিনান্লাউম' এর উত্তরে ‘ছাদাক্তা ওয়া 
বারার্তা’ বলা হাদীসে সহী দ্বারা প্রমানিত নয়। 
মাসআলা-১১৫ £ সেহেরী এবং তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত । 
মাসআলা-১১৬ £ অন্ধব্যক্তিও আযান দিতে পারবে। 
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১. সহীহ সুলান আল্‌ নাসাঈঃ পথম খন্ড, হাদীস নং-৬৬০ । 

২. তিরমিজি শরীফ ৪ ১/৩৭৩, হাদীস নং-১৯৫ । 

৩. সহীহ আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৪৮৯, মেশকাত শরীফ নং-৬২০ । 
৪. সহীহ আল বুখারী, ১/২৮১, হাদীস নং-৫৮২ । 


হযরত আয়েশা (রজিঃ) এবং হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত । নবী করীম (সাঃ) 
বলেছেন, “বেলাল রাত্রিতে আযান দেয়। সুতরাং ইবনে উন্মে মাকতুমের আযান দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 
তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে পার ।” -বুখারী, মুসলিম । 
বিহ্দ্রঃ-হ্যরত ইবনে উন্মে মাকতুম অন্ধ সাহাবী ছিলেন। 
মাসআলা-১১৭ £ সফরে দুই ব্যক্তি থাকলে তাদেরকে আযান দিয়ে জামাতের সহিত নামাজ আদায় 
করতে হবে। 
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হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রজিঃ) বলেন, “আমি এবং আমার চাচাত ভাই নবী করীম (সাঃ)- 
এর খেদমতে উপস্থিত হলাম ৷ তিনি (সাঃ) আমাদেরকে নসীহত করলেন, যখন তোমরা সফরে 
be LLL একামত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামত করবে৷” 
মাসআলা-১১৮ $ আযান দেয়ার মর্যাদা এবং গুরুত্ব বুঝে আসলে লোকেরা লট্টারীর মাধ্যমে আযান 
দেয়া শুরু করত । এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য ‘সফরের মাসায়েল’ অধ্যায়ে মাসআলা নং-১৫৫ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-১১৯ £ আযান দেওয়ার সময় আঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগানো হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। 
মাসআলা-১২০ £ কোন বালা মুছীবতের সময় আযান দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 


নামাজের মাসায়েল 


১. মেশকাত শরীফ ২/২৭৪, হাদীস নং-৬৩১, মুখতাহার বুখারী হাদীস নং-৩৮৪ । 


নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-১২১ ঃ নামাজীকে তাঁর সামনে দিয়ে গমনকারীদের অসুবিধা থেকে বাচার জন্য সামনে 
কোন বস্তু রাখা উচিত । এই বস্তুকে ‘সুতরা’ বলা হয়। 
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হযরত ত্বালহা (রজিঃ) বলেন, আমরা নামাজ পড়তাম তখন পতশুরা আমাদের সামনে দিয়ে আসা- 
যাওয়া করত । যখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে এ ব্যাপারে অবগত করা হল তখন তিনি বললেন, “যদি 
উটের পান্ধি সমান কোন বস্তু তোমাদের সামনে থাকে তাহলে সামনে দিয়ে গমনকারীরা তোমাদের 
কোন ক্ষতি করতে পারবেনা ।” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-১২২ ৪ নামাজীর সামনে দিয়ে গমন করা গুনাহের কাজ। 
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হযরত আবু জুহাইম (রজিঃ) বলেন, রাসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি নামাজরত ব্যক্তির সম্মুখ 
দিয়ে গমনকারী ব্যক্তির জানা থাকত যে, তার উপর কি পাপের বোঝা চেপেছে, তবে চল্লিশ পর্যন্ত 
দাড়িয়ে থাকাকেও সে প্রাধান্য দিত। হযরত আবুনছর বলেন, আমি জানিনা তিনি চল্লিশ দিন 
বলেছেন কিংবা মাস বা বৎসর । -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআালা-১২৩ ঃ সুতরা নামাজের স্থান থেকে অস্ততঃ দুই ফুট দূরে থাকা চাই। - 
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হযরত সাহাল (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামাজ পড়ার স্থান এবং মধ্যখানে একটি 
ছাগল চলার জায়গা থাকত” -বুখারী । 


১. নায়লুল আওতার ৪ ৩/২, সহীহ ইবনে মাজাঃ ১ম খড, নঃ-৭৬৮ । 
২. মুসলিম শরীফ ৪ ২/২৮১, হাদীস নং-১০১৩ । 
৩. সহীহ আল রুখারীঃ ১/২৩৫, হাদীস নং-৪৬৬ । 
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নামাজের মাসায়েল [42] 


মাসআলা-১২৪ $ নামাজীর সন্মুখ দিয়ে চলাচলকারীকে নামাজের মধ্যেই হাত দিয়ে বাধা দেয়া উচিত। 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের 

কেউ লোকজন থেকে আড়াল করে নামাজ পড়বে, তখন তার সুতরার ভিতর দিয়ে কেট গমন 

করলে তাকে বাধা দেয়া উচিত ৷ যদি সে না মানে তাহলে শক্তি দিয়ে দমন করা উচিত । -বুখারী । 


সাসআলা-১২৫ ৪ ইমাম নিজের সামনে ‘সুতরা' রাখলে যুক্তাদিদেরকে'সুতরা' রাখতে হবে না। 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূল করমি যখন ঈদের দিন নামাজের জন্য বের 
হতেন তখন স্বীয় বর্শা" সাথে নিয়ে যাওয়ার আঁদেশ দিতেন এবং তা হুজুরের (সাঃ) সামনে দাড় 
করে দেয়া হত। হুজুর (সাঃ) তার দিক হয়ে নামাজ পড়াতেন আর লোকেরা হুজুর (সাঃ)-এর 
পিছনে দীড়াতেন। সফরকালেও হুজুর (সাঃ) সুতরা ব্যবহার করতেন । -বুখারী, মুসলিম । 


১. সহীহ আল রুখারীঃ ১/২৩৯, হাদীস নং-৪৭৯। 
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৩৫, হাদীস নং-৪৬৪ ! 


নামাজের মাসায়েল 


all Ja 
কাতারের মাসায়েল 
মাসআলা-১২৬ ঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে কাতার সোজা রাখা এবং একে অপরের সাথে 
মিলে দাড়ানোর জন্য লোকজনকে বলে দেয়া ইমামের দায়িত্ব । 
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হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে আমাদের দিকে 
ফিরে দাড়াতেন এবং বলতেন সোজা হয়ে এবং একসাথে মিলিয়ে দীড়াও। -বুখারী, মুসলিম। 
মাসআলা-১২৭ ঃ কাতার সোজা না করা হলে নামাজ অসম্পূর্ণ হয়। 
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হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা কাতার সোজা কর । কেননা 
কাতার সোজা করা নামাজের পরিপূর্ণতার অঙ্গীভূত । -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-১২৮ ঃ জ্ঞানীলোকেরা প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে দীাড়াবে। 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “বোধসম্পর্ব এবং 
জ্ঞানীলোকেরা আমার কাছাকাছি দীড়াবে। অতঃপর জ্ঞানের স্তর বিশেষে দাড়াবে ।” -মুসলিম। 
মাসআলা-১২৯ ঃ প্রথম কাতারের ফজীলত । 
cls Ls wll play 2 dG ply ale lle lds of ais Alo in al v0 
224) bid ell od be opelas 3 Lapa ale Laps Hf | sae 0 of dsl ial, 
(£) pla rlsy lye 2s bay cally zl 5 be Gyaley 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি লোকেরা আযান এবং প্রথম 
কাতারের ফজীলত জানত তাহলে তার জন্য তারা লটারীর ব্যবস্থা করত । আর যদি তারা প্রথম 
ওয়াক্তে নামাজ পড়ার ফজীলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিত। আর 
যদি তারা এশা এবং ফজর নামাজের ফজীলত জানত তাহলে তা অর্জনের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে 
হলেও আসত ৷” -মুসলিম । 
মাসআলা-১৩০ $ প্রথম কাতার পূর্ণ করে তারপর দ্বিতীয় কাতারে দাড়াতে হয়। 
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হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “প্রথমে আগের কাতার পূর্ণ কর, তারপর 
দ্বিতীয় কাতার । কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে তা শেষের কাতারে থাকবে৷” - 
এ. ণাঃ আওতার? ৩ 
২. দাহ আল বৃখারীঃ (3 হাদীস নং-৬৭৯। 
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/২১১, হাদীস নং-৮৫৭। 
৪. মুসুলিম শরীফঃ ২/২১৪, হাদীস নং-৮৬৪ । 
৫. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খভ, হাদীস নং-৬২৩ । 
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মাসআলা-১৩১ ৪ প্রথম কাতারে যদি জায়গা থাকে তখন পিছনের কাতারে একা একা দাড়ালে 
নামাজ হয় না। 
i Sh ml iy all il a lox) Al dy co JG ais all 2) Se on atl Uf 
(E) 0) S359 sherds ol 3, Dall 
হযরত ওয়াবেছা ইবনে মা'বদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে পিছনের কাতারে 
একা একা নামাজ পড়তে দেখে তাকে পুনরায় নামাজ পড়ার আদেশ দিয়েছেন। -আহমদ, 
তিরমিজি, আবুদাউদ। 
বিঃ্দ্রঃ-যদি প্রথম কাতারে জায়গা না থাকে তাহলে পিছনের কাতারে একা একা দাড়াতে পারবে। 
মাসআলা-১৩২ ৪ পিছনের কাতারে একা না হওয়ার উদ্দেশ্যে আগের কাতার থেকে কাউকে টেনে 
আনা হাঁদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-১৩৩ ৪ স্তম্বের মধ্যখানে কাতার গঠন করা অপছন্দনীয় । 
Ald Mee she Sl On ha Hf #5 US GS il 8 i DL 2 LS on le 
(>) (Y) ab onl aly hopb es 353 pls isis Bl 
হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা (রজিঃ) আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন যে, 
হুজুর (সাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে স্তম্বের মধ্যখানে কাঁতার গঠন করা থেকে নিষেধ করা হত এবং 
আমাদেরকে স্ত্থ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হত । -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-১৩৪ ৪ মহিলা একা এক কাতারে দাড়াতে পারে। 
el nls pls le Lr dll zy od pag Uf Calo JG axe al eos le in i 
(0) sel rly Ul ale 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “আমি এবং অন্য একটি এতীম ছেলে আমাদের ঘরে রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি। আমার মা উন্মে সুলাইম সবার পিছনে ছিলেন। -বুখারী । 
মাসআলা-১৩৫ $ নবী করীম (সাঃ) কাতার সোজা করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। 
মাসআলা-১৩৬ ঃ কাতারে কীধে কাধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দীড়ানো উচিত । 
4 SL sib Pirie (psi JG ly asl lle 2 2 all 2 ol 0 
(£) bl ly dy aay alo FEE wf Gh Und OG SHB +3 
হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “কাতার সোজা কর, আমি 
তোমাদেরকে পিছনের দিক দিয়েও দেখে থাকি। তারপর আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কীধ 
পার্শ্ববতী ব্যক্তির কাধের সাথে মিলালেন এবং পাকেও তীর পায়ের সাথে মিলালেন। -বুখারী। 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ এথম খন্ড, হাদীস নং-৬৩৩ ! 
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ পথম খন্ড, হাদীস নং-৮২১। 
৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৭, হাদীস নং-৬৮৩ । 

৪. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩১৬, হাদীস নং-৬৮১।/ 
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মাসআলা-১৩৭ $ জামাতের সহিত নামাজ পড়া ওয়াজিব । 
et SL al day b JUS ool Bg plas wale Do al sf JG aie Ul inh nth so 
2 05 nt 5 had d asp 9 play ase Lo al dy Jas dl fl S33 ST 
(1) pla aly 2b dG 5 JG DLL sll os fn dG lcs ds Lb 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, এক অঙ্ধ ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাকে মসজিদ 
পর্যন্ত নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি নিজ ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন। হুজুর (সাঃ) ভাকে 
অনুমতি দিয়ে দিলেন। তারপর নবী করীম (সাঃ) পুনরায় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি 
আযান শুন? তিনি বললেন, হ্যা শুনি, উত্তর শুনে হুজুর (সাঃ) লোকটিকে বললেন, “তাহলে 
তোমাকে মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়তে হবে।” - I 
মাসআলা-১৩৮ ঃ ফজর এবং এশার জামাতে উপস্থিত না হওয়া মুনাফেকীর আলামত ৷ 
মাসআলা-১৩৯ ঃ জামাতের সহিত যারা নামাজ আদায় করে না রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তীদের ঘর 
জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। 
বিঃদ্রঃ-হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৬-১৭ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-১৪০ ঃ জামাতের সহিত নামাজ পড়লে ২৭ গুণ বেশী ছাওয়াব পাওয়া যায় । 
LI DLe or Lal LLL DLS JG olny axle Able Dl dy of aie Aly pa onl 8 
(YY) olne ols) 203 OLLS3 Ct 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “একা নামাজের চেয়ে 
জামাতের সহিত নামাজের ছাওয়াব ২৭ গুন বেশী ৷” - | 
মাসআলা-১৪১ ঃ মহিলারা মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ পড়তে চাইলে তাতে বাধা না 
দেওয়া চাই । তবে মহিলাদের জন্য তাদের ঘরে নামাজ পড়া অধিক উত্তম । 
dll Sead Lait lng le Ul he alld) JG JEL Al ey ms nh or 
(2) (OY) jlo ls 00 Ad S20 
হযন্নত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, “মহিলাদেরকে 
মসজিদে যেতে বাধা দিও না । তবে তাদের ঘর তাদের জন্য অধিক উত্তম” - | 


১. মুসলিম শরীফ ২/৪৪১, হাদীস নং-১৩৫৯ । 
২. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৮৪, হাদীস নং-১২৩৪ । 
৩. সহীহ্‌ সুনানি আবিদাউদঃ পথম খন, হাদীস নং-৫৩০ ।/ 
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মাসআলা-১৪২ 3 যে ঘরে ইমামতের যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা থাকবে সে ঘরে মহিলাদের জন্য 
জামাতে নামাজ পড়া ভাল । 


Las 35s oly byls dal o3 of eal ply isle Dl lr sll pes Dl pos Boo pl or 
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হযরত উশ্মে ওয়ারাকা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) তীকে ঘরের মহিলাগণের ইমামত 
করার আদেশ দিয়েছেন।” -আবুদাউদ, ইবনে খুযায়মা। 
মাসআলা-১৪৩ ঃ প্রথম জামাতের পর সেই নামাজের দ্বিতীয় জামাত একই মসজিদে করা জায়েয 
মাসআলা-১৪৪ ঃ দুই ব্যক্তিহলেও নামাজ জামাতের সহিত পড়া চাই । 
ach els ale Aho All day cr 353 tell 3 Nx Df 8 rs don ntl 8 
las 23 0 da pS utane Glad BS le Gass ope ‘ply ashe Dl lec yy 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন হুজুর (সাঃ) 
সাহাবীদের নিয়ে নামাজ শেষ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, “তোমাদের কেউ এর উপর 
ছদকা করবেঃ (অর্থাৎ) এর সাথে নামাজ পড়বে?” সাহাবীদের একজন দাড়ালেন এবং সেই ব্যক্তির 
সাথে নামাজ পড়লেন। -আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি । 
মাসআলা-১৪৫ ঃ খুব বেশী বৃষ্টি এবং শীত জামাতের আবশ্যকতাকে রহিত করে। 
22 5B LD lS BL S534 al ols ashe DY sl Dds dG Les al oe mf lo 
(1) ade Gime Jol 5 ble Nl dh ns 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শীত এবং বৃষ্টির রাত্রে মুয়াজ্দিনকে বলতেন, 
আযানের মধ্যে একই বাব্যটুকু বৃদ্ধি করে দিও “হে লোক সকল তোমরা সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে 
নামাজ পড়ে নাও” -মুসলিম। 
মাসআলা-১৪৬ ঃ ক্ষুধা নিবারণ এবং দৈহিক প্রয়োজন (পায়খানা-প্রশ্রাব) সারার সময় জামাত 
ওয়াজিব থাকে না। 
ira BLoY dy play ale al she Dl dy Snes 0G Lp Ups Dl 2 Sle of 
(£) le ol) SES aaily 2 Ys pb! 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, “ক্ষুধা নিবারণ এবং 
পায়খানা-প্রশ্রাব সারার সময় জামাতের সহিত নামাজ ওয়াজিব হয় না।” -মুসলিম । 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খন, হাদীস নং-৫৫৩। 

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদ, প্রথম খঙ, হাদীস:নং-৫৩৭, মেশকাত নং-১০৭৮। 
৩. সনসলিম শরীফ £ ৩/১৪, হাদীস নং-১৪৭১। 

৪. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৩৩, হাদীস নং-১১২৬ । 
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ইমামতের মাসায়েল 
মাসআলা-১৪৭ ঃ সর্বাপেক্ষা কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ, অতঃপর সর্বাপেক্ষা হাদীসে অভিজ্ঞ, অতঃপর 
আগে হিজরতকারী, অতঃপর প্রাপ্তবয়ঙ্ক লোকই ইমামতের উপযোগী । 
মাসআলা-১৪৮ ঃ নিদিষ্ট ইমামের অনুমতি ছাড়া মেহমান ইমামের ইমামত অবৈধ । 
Ob ULES nil el gs eles ake Ble al dy) JG JG axe aD oy mma af 8 
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হযরত আবু মাসউদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “সেই ব্যক্তি লোকদের 
ইমামতি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব পাঠে সবচাইতে বেশী অভিজ্ঞ । কোরআন পাঠে যদি 
সকলেই সমান হয় তাহলে যিনি তাদের মধ্যে সুন্নাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ । তাতেও যদি 
সকলে এক রকম হয় তাহলে যিনি আগে হিজরত করেছেন। তাতেও যদি সকলে সমান হয় তাহলে 
যিনি বয়সে সবচেয়ে বড়। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামতি করবে না এবং 
অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে তার বিশেষ আসনে বসবেনা।” -আহমদ, মুসলিম। 
মাসআলা-১৪৯ £ অন্ধলোকের ইমামত জায়েয । 
oh 0822 all le pre pl ol desl ples ashe Al lo ssl of axe dl ry ool or 
() (Y) sshyls af ty | P23 Mt 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) হযরত ইবনে উন্মে মকতুমকে দুইবার মদীনা 
শরীপে স্বীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি নামাজ পড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ | 
-আহমদ, আবুদাউদ । 
মাসআলা-১৫০ ঃ ইমামের পূর্ণ অনুসরন করা ওয়াজিব । 
Cn o> 5 0 a m5 GLY) Jar Uf 0G ply aslo le lof ze alo of v8 
CY) bly En > SDN, 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ইমাম এই জন্যই নির্দিষ্ট করা হয় যেন 
তার পূর্ণ অনুসরন করা যায়। সুতরাং সে যতক্ষ না রুকু করে তোমরা রুকু করিও না, আর যতক্ষণ 
না সে উঠে তোমরাও উঠ না।- বুখারী । 
মাসআলা-১৫১ £ মুসাফির স্থানীয় লোকদের ইমামতি করতে পারবে। 
ot UES) she 3] pls ale DL dy Se Lb JG wie Ul oy Gha> in Sle ye 
bs dod pt Al YL Ogasy nS) mil shar UJ ipte LS rad pa SY pL Sl 
(ee) (02) aol ols hn p35 UB O05 CaS, (las lags Sa hal 
১. মুসলিম শরীফ £ ২/৪৬৪, হাদীস নং-১৪০৪ ! 
২. মেশকাত শরীফ ৪ ৩/৯১, হাদীস নং-১০৫৩, সহীই সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খড়, হাদীস নং-৫৫৫ 


৩. সহীহ আল বৃখারী, ১/৩১৯, হাদীস নং-৬৮৮ । 
৪. মুসনাদে আহমদঃ ৪/8৪২০ / 


EDunEEEnODOEDOEONONDOAOEDONONDDNAODODtOODENDODOODNOENNNDNNEANE 
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হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) সফররত অবস্থায় ঘরে ফিরে 
আসার পূর্ব পর্যন্ত সবসময় নামাজকে কছর করতেন (অর্থাৎ চার রাকাতকে দু রাকাত পড়তেন) 
তবে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হুজুর (সাঃ) আঠার দিন পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন তখন মাগরিব 
ব্যতীত অন্য সব নামাজ দুই দুই রাকাত পড়াতেন সালাম ফিরায়ে লোকজনকে বলতেন, হে 
মক্কাবাসী! তোমরা বাকী নামাজ সম্পূর্ণ করে নাও, আমরা মুসাফির ৷-আহমদ ৷ 

মাসআলা-১৫২ ৪ যদি ছয়-সাত বছরের কোন ছেলে অন্যান্য লোক অপেক্ষা কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ 
হয় তখন সেই ইমামতির অধিকারী । 

RUPE Gin pls wads abl ho sll xe 02 pix nll IS J are I poy doles 01 302 O° 
pals US se 2S sol SSG pl bless JG U3 5 Sl Sas Sol 0555 Dall Spar 


(0) lly lsnls solo Oem fr 3 Cm ol Ul 


বুখারী, আবুদাউদ, নাসাঈ । 

মাসআলা-১৫৩ ঃ মহিলা মহিলাদের ইমামত করতে পারবে। 

সমাসআলা-১৫৪ ঃ মহিলা যদি ইমামত করে তখন তাকে কাতারের মধ্যখানে দীড়াতে হবে। 

l=) (Y) Lb ally dust Blo os tn SSG ofl Wl pe Dl os le of 

হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্নিত যে, তিনি মহিলাদের ইমামত করেছেন। তখন তিনি 

কাতারের মধ্যখানে দীড়িয়েছিলেন ৷ -দারাকুতনী । 

মাসআল।-১৫৫ £ ইমামকে সংক্ষিপ্তভাবে নামাজ পড়াতে হবে। 

isl wLU Sif she Hl 1G lg cde Ur Ol wie MI inh ol or 

aol ly cel Ue dyad adi] gle BY dls pil denall pied 05 
(¥) axle nls Shall ally 355 nls ples Sobel) 

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ 

লোকজনকে নামাজ পড়াবে, তখন তাকে সংক্ষিপ্তভাবে পড়াতে হবে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, 

দুর্বল, বৃদ্ধ রয়েছে। অবশ্য যখন কেউ একা একা নামাজ পড়বে তখন সে যা ইচ্ছা লম্বা করে পড়তে 

পারে।” আহমদ, বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইরনে মাজা । 


a ———_—_————_্্ব তো 
১ মেশকাত শরীফঃ ১/৯৩, হাদীদ নং-১০৫৮, সহীহ্‌ সুনান আল নাসাঈ, প্রথম খ্ড, হাদীস নং-৭৬১। 

২. আত্তালখীযুল হাবীরঃ দিতীয় খন, হাদীস নং-৫৯৭। 

৩. আল্লুলূউ ওয়াল মারজানঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-২৬৮, মেশকাত নং-১০৬৩ । 


মাসআলা-১৫৬ ঃ যদি ইমাম এবং মুক্তাদির মধ্যখানে দেয়াল কিংবা এমন কোন বস্তু আড় হয় 
যদ্বারা ইমামের উঠা-বসা ইত্যাদি দেখা যায় না তাহলেও নামাজ জায়েয হয়ে যাবে। 


cls 2 4 ob nly a> od ples ale Dl lo yy she IG Lic sy Lal 2 
(42) (1) ajlsnl oly dx 

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় কামরায় নামাজ পড়েছিলেন এবং লোকেরা 

বাহিরে থেকে হুজুর (সাঃ)-এর এক্তেদা করেছিলেন। -আবুদাউদ। 

মাসআলা-১৫৭ £ কোন ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায় করার পর এঁ ওয়াক্তের নামাজের জন্য সে অন্য 

লোকদের ইমামত করতে পারবে। 


মাসআলা-১৫৮ £ উপরোক্ত নিয়মে ইমামের প্রথম নামাজ ফরজ হবে এবং দ্বিতীয় নামাজ নফল হবে। 


মাসআলা-১৫৯ ৪ ইমাম এবং মুক্তাদির নিয়ত আলাদা আলাদা হলেও তা দ্বারা নামাজে কোন 
পাৰ্থক্য সৃষ্টি হয় না। 


35 sl Con 0 LFS elle pls aslo Dl le ol ts shay IN Bes of ao Ul by Hl 

(Y) ade Gis Dall els of sha 
হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত মা’'আজ এশার নামাজ নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে 
পড়তেন, অতঃপর স্বগোত্রে গিয়ে সে নামাজ পুনরায় পড়াতেন ৷-বুখারী, মুসলিম । 


Sard ll 5 23 play be De alo 51 JG ae alo oN on re 
ded sd cabo S sl dy bls scale 3 TE RE ++ shai Pla 
(2) (7) oof ly) ABU lets sional Sty Bl + dG els 
হযরত মিহজন ইবনে আদরা (রজিঃ) বলেন, “আমি নবী রুরীম (সাঃ)-এর কাছে মসজিদে উপস্থিত 
হলাম ৷ নামাজের সময় হল, তখন হুজুর (সাঃ) নামাজ পড়ালেন। আমি সে স্থানে বসেই ছিলাম। 
হুজুর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নামাজ পড় নাই? আমি আরজ করলাম হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আসার পূর্বে নামাজটি আমি ঘরে পড়ে এসেছি। হুজুর (সাঃ) 
বললেন, যখন এই রকম সুযোগ পাবে তখন জামাতের সাথেও পড়বে এবং তাকে নফল বানাবে।” 
আহমদ । 
মাসআলা-১৬০ ঃ মহিলা একা একা কাতারে দাড়াতে পারে। 
Ls pal pf tls plas sre DL AL ps Ul Sal JG ac alos rf v8 
(£) bl ly 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “আমি এবং আর এক এতীম ছেলে নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে 
নামাজ পড়েছি, তখন আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের পিছনে ছিল ।” -বুখারী । 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন, হাদীস নং-৯৯৬, মেশকাত নং-১০৪৬ । 
২. মেশকাত শরীফ ৪ ৩/১১১, হাদীস নং-১০৮২ ।/ 
৩. মেশকাত শরীফ ৪ ৩/১১৬, হাদীস নং-১০৮৯, সহীহমুনান আল্‌ নাসাঈ, প্রথম খত, হাদীস নং-৮২৬ । 


৪. সহীহ আল বরুখারীঃ ১/৩১৭, হাদীস নং-৬৮৩ । 


নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-১৬১ ঃ যে ব্যক্তি ইমামতের নিয়ত করেনি তীর ইক্তেদা করা জায়েয । 

মাসআলা-১৬২ £ দুই ব্যক্তি মিলে জামাত করলে মুক্তাদিকে ইমামের ডান পার্শ্বে দাড়াতে হবে। 
মাসআলা-১৬৩ ঃ তৃতীয় ব্যক্তি আসলে উভয় মুক্তাদি ইমামের পিছনে চলে আসবে। 
মাসআলা-১৬৪ £ নামাজরত অবস্থায় দুএক কদম আগে-পিছে হওয়া জায়েয । 

las oF C5 > CE25 had ply isl ll Dd pl JU xs los He oF 


ale lds Md) i OF JS pr tp jh br a 2 El > Sb Sam I 
(0) ele ols) ails Calf 2m Gado anes Gas Ib ly 


হ্যরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা নামাজের জন্য দাড়ালেন এমন সময় আমি 
আসিয়া তীর বাম দিকে দীড়ালাম ৷ নবী (সাঃ) আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে ডান দিকে দাড় করালেন। 
অতঃপর জব্বার ইবনে ছখর আসিয়া যখন বাম পার্শ্বে দীড়ালেন তখন নবী করীম (সাঃ) আমাদের 
উভয়কে হাত ধরে পিছে ঠেলে দিলেন, আমরা হুজুরের (সাঃ) পিছনে গিয়ে দাড়ালাম । মুসলিম । 
সাসআলা-১৬৫ $ যে ইমামকে লোকজন পছন্দ করেন না তারপরেও সে ইমামত করে তার 
ইমামত মাকরূহ হবে। 
Gx poe pt ir ¥ UW eles “2s abl le abl J JG JG Ls dl 2 rls Hl or 
Axle onl oly GN ally bl ue Urs5s CSU als GAS dl ons e335 pl Jos Ld M3 
(iw) (Y) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ 
তাদের মাথার উপর এক বিঘৎও উঠানো হয় না (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না) (১) যে 


ব্যক্তি লোকের ইমামত করে অথচ লোকজন তাকে পছন্দ করেন না। (২) সেই মহিলা যে রাত্রি 


যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট (৩) পলায়িত দাস। -ইবনে মাজা । 


১. মিশকাত শরীফঃ ৩/৮২, হাদীস নং-১০৩৯ (তাহকীক আলৃবালী) নং-১১০৭। 
২. মেশকাত শরীফঃ ৩/৯৫, হাদীস নং১০৬০, সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খভ, হাদীস নং-৭৯২। 


[51] 


নামাজের মাসায়েল 


alt bs Cas 
ঢুক্তাদির মাসায়েল 
মাসআলা-১৬৬ ঃ মুক্তাদির জন্য ইমামের পূরা অনুসরণ ওয়াজিব । 
SDL a5 Ll pe 5 plang axle lle Dl dey Wy slo JG aie all oes sf 8 
PEDUY soll Ys ES AU iris D5 SLL] sl Ol Ul dG ary Lele 
(1) ole ols SlnaiYl Ny 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “একদা নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে নামাজ পড়ালেন, নামাজ 
শেষে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম । তোমরা রুকু, 
সিজদা, কিয়াম এবং সালাম ফিরানোতে আমার আগে করিও না।” - | 
মাসআলা-১৬৭ £ ইমাম সিজদায় চলে গেলে তারপরে মুক্তাদিকে সিজাদায় যাওয়া উচিত । 
এমনিভাবে বাকী নামাজে ইমামকে অনুসরণ করতে হবে। 
Tl > tnth ba of pin plang ack Bl lo Ml yay ga LS IG ais as cll oe 
(Y) ele oly) dtm 
হযরত বারা (রজিঃ) বলেন, “আমরা রাসূলল্লাহ (সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়তাম, যতক্ষণ না 
তীকে সিজদায় দেখতাম, আমরা কেউ গিঠ ঝুঁকাতাম না।” - | 
মাসআলা-১৬৮ ঃ জামাত চলাকালীন ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে। 
হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৭০ দষ্টব্য। 
মাসআলা-১৬৯ 3 ইমামের অনুসরণ না করার শাস্তি । 
cho Bl Swf ise Lf sols cle DE Lo all dy JG UG aie Af 2) nA nh oo 
(Y) ade Gia Jlom nls aly alll fase of UNL 5 cl, 
হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাজে 
হিতক মাখা যা যয কট জের 11 
বুখারী । 


১. সহীহ যুসলিমঃ ২/২০৬, হাদীস নং-৮৪৪ । 
২. মুসলিম শরীফঃ ২/২৫১, হাদীস নং-৯৪৭ । 
৩. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৩০৬, হাদীস নং-৬৫০ । 


নামাজের মাসায়েল 
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মাসবুকের মাসায়েল 
মাসআলা-১৭০ £ জামাত চলাকালীন যে ব্যক্তি পরে আসবে ভাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে 
ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় শরীক হতে হবে। 
আাসআলা-১৭১ $ জামাতের সহিত এক রাকাত পাইলে পুরা নামাজের ছাওয়াব পাবে। 
1% 253 Dall sl 2 tL sles isle aH she Ul dy J UG ae Dl ah atl oF 


(ms) (1) 352d 0 Dal 3h 135 25) 3d om nd 03d Ys lal 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমরা নামাজে আসবে 
তখন আমরা সিজদায় থাকলে সিজদায় চলে যাবে, কিন্তু তাকে রাকাত মনে করবেনা, যে ব্যক্তি 
এক রাকাত পাইল সে পুরা নামাজের ছাওয়াব পাইবে।” - আঁবুদাউদ । 
মাসআলা-১৭২ ঃ$ জামাত শুরু হয়ে গেলে পরে যে ব্যক্তি আসবে তাকে দৌড়ে না আসা দরকার 
বরং ধীরে স্থিরে এসে শরীক হবে। 
মাসআলা-১৭৩ ঃ যারা ইমামের সাথে পরে শরীক হবে তারা ইমামের সাথে যা পড়েছে তাকে 
নামাজের প্রথম এবং সালামের পরে যা পড়েছে তাকে নামাজের শেষ মনে করতে হবে। 

Ns Mall css BI diy pl arte all ho id) Cxms JG aie DI os np ff or 
(1) ade Gis 3D STU Ly las pS3l US DS Sale Up bss ss byl 

হযরত আবুহরায়রা (রজিঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, “যখন নামাজ শুরু 

হয়ে যায় তখন তোমরা দৌড়ে আসনা। বরং ধীরে আস্তে আস, যা ইমামের সাথে মিলে তা পড় 

বাকীটুকু পুরা কর।” -বুখারী । 

সাসআলা-১৭৪ ৪ যখন ফরজ নামাজের জন্য একামত হয়ে যায়, তখন একাকী কোন নফল, সুন্নাত 

কিংবা ফরজ নামাজ পড়া বৈধ নয়, যদিও প্রথম রাকাত পাওয়ার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে । 

JU DLe 3 DLall email BIG oly ase AD he dl 2 Ss Ml 0) bP ntl or 

(1) pe ols) DS 
হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন ফরজের একামত হয়ে 
যাবে তখন ফরজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ হয় না!" - I 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৭৯২। 
২, সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৮২, হাদীস নং-৮৫৫ / 
৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৩২, হাদীস নং-১৫১৪ / 
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লামাজের মাসায়েল 


নামাজ পড়ার নিয়ম 
মাসআলা-১৭০ ঃ ‘নিয়ত’ অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নাম । মুখে শব্দ করে নিয়ত করা হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-১৭৬ $ কাতারসমূহ সোজা করা এবং একামত বলার পর ইমামকে ‘আল্লাহু আকবর 
বলে নামাজ শুরু করতে হবে। 
মাসআলা-১৭৭ ঃ তাকবীরে তাহরীমার সাথে সাথে দুইহাত কাধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত । 
মাসআলা-১৭৮ $ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় দুইহাতে কান ছোঁয়া বা ধরা হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত নয়। 
5 DLall dl a3 15] Gye Sr plas isle Lhe Dd) OS JG pity cn Iw 8 
(ee 1) 35h pl ols m5 rl 
হযরত নূমান ইবনে বশীর (রজিঃ) বলেন, যখন আমরা নামাজের জন্য দীড়াতাম তখন হুজুর (সাঃ) 
আমাদের কাতার সমূহ দুরস্থকরে দিতেন। অতঃপর “আল্লাহু আকবর’ বলে নামাজ শুরু করতেন।” 
-আবুদাউদ । 
il Bl acai ale dn DS pls ile Dl be dy of ps Dn, ps tl or 
(Y) Mass) . ale Giza Pall 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্নিত, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের শুরুতে কাধ 
পর্যন্ত হাত উঠাতেন।” -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-১৭৯ ৪ দীড়ানো.অবস্থায় হাত খুলে রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-১৮০ £ হাত বাধার সময় ডান হাত বাম হাতের উপর থাকা উচিত । 
মাসআলা-১৮১ ৪ হাত বক্ষের উপর বাধা সুরনাত। 
le 5 Snead 0 he tinal 14 pia pl a3dc UH hc Dd) IS IG aM amy m3 or 
লা] 0) a3 ol Soll i Ps ube se tit 
হযরত তাউস (রজিঃ) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নামাজে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে 
শক্তভাবে সিনায় বাধতেন।” - | 
বিঃদ্রঃ-তাকবীরে তাহরীমার পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে হাত বেঁধে দাড়ানোকে ‘কিয়াম’ বলা হয়। 
মাসআলা-১৮২ $ তাকবীরে তাহরীমার পর সানা, (অর্থাৎ সুবহানাকা আন্তাহুম্মা........ ) 
আউযুবিল্লাহ....... এবং বিসমিল্লাহ, ...... পড়া চাই। 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদ ৪ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬১৯ / 
২. সহীহ আল বরৃখারী £ ১/৩২০, হাদীস নং-৬৯৪ / 
৩, সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খত, হাদীস নং-৬৮৭ । 


eh | 


5 din CL Dll 5 5 1] play ale bl lr hls 8 JG ais los 2A al of 
Jf JG dys Le lls pS Oy Se cal als Sf Ab dy b SS Li sf 
SUS 2 sD pl SAA Grill ou Such LS sllbs 04s si4 sb pl 
24 Ul El shlbs oe all AOL all yan wsdl 2 LS 
(1) ok Bills axle nls sila 25h5 pls plas Sly deol oly 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকবীরে তাহরীমা এবং কেরাতের মধ্য 
সময়ে খানিকটা চুপ থাকতেন। আমি একবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা 
আপনার উপর কোরবান হোক, আপনি যে তাকবীর ও কেরাতের মধ্যখানে চুপ থাকেন তাতে কি 
বলেনঃ হুজুর (সাঃ) বললেন, আমি বলি, “হে আল্লাহ! আমি ও আমার গোনাহসমূহের মধ্যে 
ব্যবধান করে দাও যেভাবে তুমি ব্যবধান করে দিয়েছ মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে । আল্লাহ! তুমি 
আমাকে গোনাহ থেকে পরিষ্কার কর যেভাবে পরিষ্কার করা হয় সাদা কাপড় ময়লা থেকে। হে 
আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ধুয়ে ফেল পানি, বরফ ও মুষলধার বৃষ্টি দ্বারা ৷” -আহমদ, 
বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা । 
Ulu? JU Dll i BE plas arle Ads SALI JU pic ln LSE or 
() (Y) slant 3) dat all Ys dae sss dol S73 SDlomty wl 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন নামাজ শুরু করতেন, তখন নিম্ন দোয়াটি 
পড়তেন হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি, তোমার প্রশংসার সহিত, তোমার নাম 
মঙ্গলময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই” - | 
মাসআলা-১৮৩ ৪ ‘বিসমিল্লাহ’-এর পর সূরা ফাতেহা পড়া চাই। 
মাসআলা-১৮৪ ৪ সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পড়তে হবে। 
মাসআলা-১৮৫ £ রুকুতে যে শরীক হবে তাকে সে রাকাত দ্বিতীয়বার পড়তে হবে। 
মাসআলা-১৮৬ ঃ ইমাম, মুক্তাদি এবং একাকী নামাজ আদায়কারী সবাইকে সূরা ফাতেহ! পড়তে হবে। 
Us Lh df Dc she or hg Sle ab he al dys JG JG ais Uo) 2D ntl or 
sd Lal JUS elles 5G Ul inp 3 J pl pot UX chs st Sil ol 
(¥) bas alg) Sl 
হ্যরত আনু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে নামাজে সূরা 
ফাতেহা পড়ে নাই তার নামাজ অসম্পূর্ণ ।” হুজুর (সাঃ) একথাটি তিন বার বলেছেন। তারপর 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, যখন আমরা ইমামের পিছনে নামাজ পড়ব তখন কি 
করব? হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বললেন, তখন মনে মনে পড়ে নিও ৷-মুসলিম। 


নামাজের মাসায়েল 


১. মুসলিম শঁরীফঃ ২/৩৮১, হাদীস নং-১২৩০ ! 
২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন, হাদীস নং-এ০২ ! 
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/১৬০, হাদীস নং-৭৬২ ৷ 
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eel pagel DLall dl aa5 131 oly axle abl le Dl bale JU mnt unl oe 
(NV) unl ls, Lz cbt lz Sh 
হযরত আবু মুছা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন, “যখন 
তোমরা নামাজের জন্য দাড়াবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করবে। যখন 
ইমাম কেরাত পড়বে তোমরা চুপ থাকবে।” -আহমদ। 
AT VY LoY Sb Eo Sl ol day le lr lol as Dl nn oh 
(2) CY) a5lanhs anh ols, 35 LS OSU IE 
হযরত আবুহুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা ঘোষণা করার আদেশ 
দিয়েছেন যে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামাজ হয় না। এর চেয়ে বেশী কেউ চাইলে পড়তে পারবে।” 
-আহমদ, আবুদাউদ। 
মাসআলা-১৮৭ £ ইমাম সূরা ফাতেহা শেষ করলে সবাই ‘আমীন’ বলবে । 
মাসআলা-১৮৮ £ উচ্চস্বরে আমীন বলা অতীতের পাপমোচনের কারণ । 
মাসআলা-১৮৯ £ যে নামাজে কেরাত আস্তে পড়া হয় তথায় আস্তে, আর যে নামাজে কেরাত 
জোরে পড়া হয় তথায় জোরে ‘আমীন' বলা সুন্নাত । 
5G Ly LU mal 131 soln ase aU le Dd) JG JG aie Dl in nf oe 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন ইমাম আমীন বলবে 
তোমরাও বল। কারণ, যাদের ‘আমীন’ শব্দ ফেরেশতাদের ‘আমীন’ শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্বের 
সকল (সগীরা) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।” -বুখারী, মুসলিম । 
JU Sal Ys 13 131 oles ale dle Dl JG ae sy 2 on Sls oe 
ra) (£) 350s ni ly) pe UM is ul 
হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ‘ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলতেন, 
তখন উচ্চস্বরে ‘আমীন’ বলতেন ।” - | 
মাসআলা-১৯০ ঃ ইমামকে সূরা ফাতেহার পর প্রথম দুই রাকাতে কোরআনের অন্য যে কোন 
একটি সূরা বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করতে হবে। 


১. আহমদঃ ৬/৪১৫ / 

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খড, হাদীস নং-৭৩৩ । 
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/১৮০, হাদীস নং-৭৯৯। 

৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খড, হাদীস নং-৮২৪ । 
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নামাজের মাসায়েল [56 _] 


মাসআলা-১৯১ 8 সকল নামাজে ইমামকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা প্রথম রাকাতকে লক্বা করতে হবে। 
DLs or ON aS NS Le DUS play ike le dol 2s Dl 2 BS Ah or 
si i Ss Und LS agg LSI pal Al od ds omg SUSI EL, pail 
SNULS IN 5 dss IS TSW aly Nl od dys ONS 0s SES ISL pal 
()) bly ASW rely oral Do 
হযরত আবু কাতাদা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জোহরের প্রথম দুই রাকাতে সূরা 
ফাতেহা ব্যতীত আরো দুটি সূরা পড়তেন, আর পরের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তেন । 
কখনো কোন আয়াত উচ্চস্বরে পড়তেন যা আমরা শুনতে পেতাম ৷ হুজুর (সাঃ) প্রথম রাকাতকে 
দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করতেন । এমনিভাবে আসর এবং ফজরের নামাজও আদায় করতেন” 
-বুখারী, মুসলিম ৷ 
আাসআলা-১৯২ ৪ মুক্তাদিকে ইমামের পিছনে জোহর এবং আসরের প্রথম দুই রাকাতে ফাতেহার 
সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো ভাল বাকী দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে 
SLES I FLY A pally HE LD US dG aie All po Dl ips On Abr of 
(চে) (0) axl onl alsy . SESIHIEL OU AN is ms SUSI IG, 
হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, আমরা জোহর এবং আসরের নামাজে ইমামের পিছনে প্রথম দুই 
রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তাম । আর বাকী দ.ই রাকাতে সূরা ফাতেহা 
পড়তাম । 
বিধ্দরঃ-হাদীসের জন্য মাসআলা-১৮৬ ব্য । 
মাসআলা-১৯৪ £ যে সকল নামাজে কেরাত জোরে পড়া হয়, তথায় প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকাতের 
কেরাতে তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব নয় । 
আাসআলা-১৯৫ £ একই রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে দুই সূরা মিলানোও জায়েয । 
bial 5 pd Ut eh ue FB LS ON + U3 Jame of pheS Jai bn ber DN sl OF 
25) Hs DS iar ISG SA ir rb 0 Un Er > ADL pa Hi slay eh 
Le is of ace Le DLS GSU pal 23751 plas ake AD hor adh pp lS cose 
ssf wll whe JUS gol al JEG LS JS sd sl oda pa sh Sos bs hcl a dl 
(Y) hh Sade 8 Soll) AL 
হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী সাহাবী কুবা মসজিদে অন্যান্য আনসারী 
সাহাবীদের ইমামত করতেন। তিনি প্রত্যেক জেহরী নামাজে প্রথমে সূরা ‘এখলাছ' পড়িয়া তারপর 
অন্য যে কোন সূরা পড়তেন। হুজুর (সাঃ) যখন তথায় তাশরীফ আনলেন আনসাররা হুজুর 
(সাঃ)কে এ অবস্থা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সাঃ) ইমামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি লোকজনের কথা 
মতে চলনা কেন? আর প্রত্যেক রাকাতে কেরাতের পূর্বে সুরা এখলাছ পড় কেন? আনসারী সাহাবী 
উত্তরে বললেন, আমি সূরা এখলাছকে ভালবাসি । হুজুর (সাঃ) বললেন, সূরা এখলাছের মুহাববত 
তোমাকে জার্নাতে নিয়ে যাবে।” -বুখারী । 


১. সহীহ আর রুখারীঃ ১/৩৩১, হাদীস নং-৭১৫ । 
২. সহীহু সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৬৮৭। 
৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৩৬ । 
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হযরত আহনাফ (রজিঃ) প্রথম রাকাতে সূরা ‘কাহফ’ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইউসুফ বা ইউনুচ 

পড়েছিলেন এবং বলেছেন যে, আমি ফজরের নামাজ হযরত উমর (রাজিঃ)এর সাথে পড়েছি তিনি 

এই দুই সূরা পড়েছিলেন। -বুখারী 

মাসআলা-১৯৬ ঃ ইমাম কিংবা একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে একই 

সূরা পড়তে পারে। 


Do Dl ds to Sf rps Bett on Joo LG as lf oo stl all ac oy Sle oe 
S53 olay Hac DS 1G pl sl S31 LS ES INS I; Bl cvall 5 5 cs ade 
(==>) (1) 
হযরত মুআজ ইবনে আব্দিল্লাহ জুহানী বলেনঃ “জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, 
তিনি হুজুর (সাঃ)কে ফজরের নামাজের দুই রাকাতে ‘সুরা ঝিলঝাল' পড়তে শুনেছেন। অতঃপর 
লোকটি বললেন, জানি না, হুজুর (সাঃ) একাজটি ভুলে করেছেন নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে?” - উদ । 
মাসআলা-১৯৭ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোরআন মজীদ মোটেই মুখস্থ করতে না পারে তাহলে সে 
কেরাতের স্থানে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’, ‘সুবহানাল্লাহ’, আলহামৃদুলিল্লাহ' এবং “আল্লাহু আকবর’ 
বলবে। 
lof pobcel Yl UG olay ase all le dl dl Jas JG ais al ash nf oe 
(ir) (OY) slllolyy ADU YL Ys de Ys AST Ul 
হযরত আবু আডউফা (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে 
বললেন, আমি কোরআনের কোন অংশ স্মরণ রাখতে পারিনা, আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেন যা 
কোরআনের স্থানে যথেষ্ট হয় । তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি কেরাতের স্থানে ‘সুবহানাল্লাহ’, 
লা ইলাহা ইল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ 
পড়িও।" -নাসাঈ। 
মাসআলা-১৯৮ $ কেরাত পড়ার সময় বিভিন্ন সুরার প্রশ্নবোধক আয়াতসমূহের উত্তরে নিমোক্ত 
বাক্যগুলো বলা ‘সুন্নাত’ । 


JG Sl ly pl LS BLOW ls ale lle ot oh Ls Ml 0 ple Hl 08 

(=) (£) 5s sls si 31 2 oo 
হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, “নবী করীম (সাঃ) যখন নামাজে ‘সূরা আলা’ 
পড়তেন, তখন উত্তরে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ বলতেন ।” -আবুদাউদ ৷ 


১. সহীহ আল রুখারীঃ ১/৩৩৬ । 

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭৩০ । 

৩. সহীহ সুনান আল আমাসায়ীঃ ১ম খন, হাদীস নং-৮৮৫, মেশকাত-এ৪৮ !/ 
8. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন, হাদীস নং-৭৮৫, মেশকাত-৭৯৯ । 
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হযরত মুসা ইবনে আবু আয়েশা (রজিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নিজের ঘরে নামাজ পড়তেছিল, যখন 
সে ‘আলাইসা যালিকা বিক্াদিরিন আ'লা আঁইয়ুহ্‌য়িয়াল মাউতা’ আয়াতটি পড়ল, তখন বলল, 
‘সুবহানাকা বালা ।' যখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল তখন সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
থেকে এরূপ শুনেছি !' - I 
মাসআলা-১৯৯ ঃ কেরাতকালে সেজদায়ে তেলাওয়াত আসলে তখন তেলাওয়াতকারী এবং 
শ্রবণকারী উভয়কে সেজদা করতে হবে। 
i Ui tp Lis SD Lis BS ply ale UU If ps DI as rt Oo 
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হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআন পড়ার সময় সেজদার আয়াতে 
পৌছলে সেজদা করতেন এবং আমরাও হুজুর (সাঃ)-এর সাথে সেজদা করতাম । -মুসলিম । 
মাসআলা-২০০ $ সেজদায়ে তেলাওয়াতের মাসনুন দোয়া এইঃ 
Lamy DG SA 3320 8 Uy pls isle AD or IS IG pe al 2 LSS 8 
(2) () sls sil 35321 lg) «5s FUE tna mm hg MS SU ই? 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় যখন সেজদা করতেন তখন 
বলতেন, “আমার মুখমন্ডল (সহ আমার সমগ্র দেহ) সেজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য যে 
তা সৃষ্টি করেছেন এবং তার কর্ন, চক্ষু উদ্ভিন্ন করেছেন স্বীয় ইচ্ছা ও শক্তিতে ৷” -আবুদাউদ, 
তিরমিজি, নাসাঈ ৷ 
মাসআলা-২০১ £ সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয় । 
US int pl pall ploy cae OU de Ss UG as al al 050 
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হযরত যায়েদ ইবনে ছাঁবেত (রজিঃ) বলেন, “আমি নবী করীম (সাঃ)- এর সামনে সূরা 
‘আন্‌ নাজৃম’ তেলাওয়াত করেছিলাম । হুজুর (সাঃ) তথায় সেজদা করেননি ।” -বুখারী, মুসলিম । 


১. সহীহ্‌ সনানি আবিদাউদঃ ১ম খঙ, হাদীস নং-৭৮৬ 

২. নলসলিম শরীফঃ ২/৩৫৫, হাদীস নং-১১৭১ ! 

৩. সহীহ সুন্যনিত তিরমিজিঃ ৩য় খভ, হাদীস নং-২৭২৩ । 
৪. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৪৪৬, হাদীস নং-১০০৭। 


[59] ন নমা জে মাসসায্েল 


মাসআালা-২০২ ঃ রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকু থেকে উঠার পর দু'হাত কাধ পর্যন্ত উঠানো 
সুন্নাত । এটাকে 'রফয়ে য়াদাইন' বলা হয়। 
মাসআলা-২০৩ ঃ তিন চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠার সময়ও ‘রফয়ে 
য়াদাইন’ করা সুন্নাত । 
EUG 1 at So 2 Bl a os 2S Dll 5 J Bo Lee dl 2) ms in SU or 
tes she Ul hoc ol dl pas onl SUS poy ane (Sy CS map fl a2 iD saas oh A 
(1) bull oly, 
হযরত নাফে' থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) যখন নামাজ শুরু করতেন 
তখন আল্লাহু আকবর’ বলে দু'হাত উঠাতেন, আর যখন রুকু করতেন তখনও দু'হাত উঠাতেন। 
আবার রুকু থেকে উঠার সময় ‘ছামিয়াল্লাহুলিমান হামিদাহ’ বলেও দু'হাত উঠাতেন এবং বলতেন 
নবী করীম (সাঃ) এভাবে হাত উঠাতেন। -বুখারী ৷ 
মাসআলা-২০৪ ৪ রুকু এবং সিজদার বিভিন্ন মাসনুন তাসবীহগুলোর দুইটি হলোঃ 
loci 52 1D ply ase Ul lo dey Eom a5 axe alll Sl on Lilo v0 
Az Hl ly ole SON «sel ur Vou J WE ll, ola SW cpl! iT) 
(-) (Y) 
হযরত হুযায়ফা (রজিঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকুতে তিনবার “সুবহানা রাব্বিয়াল আধীম’ 
এবং সিজদায় তিনবার ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’ বলতেন।” -ইবনে মাজা । 
OSS Coreen p33 425) 5 Die DN ply ale Dl lo ll of pe lo LYLE 0 
(YP) ole ols Cdl SHU 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) রুকু এবং সেজদায় এই দোয়াটি পড়তেনঃ 
'সুব্রুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররুহ’ । -মুসলিম ৷ 
মাসআলা-২০৫ £ রুকুতে উভয় হাত শক্তভাবে হাটুর উপর রাখবে । 
মাসআলা-২০৬ ঃ রুকুতে উভায় হাত খুলে রাখতে হবে। 
53 02 2 es Le Ble Sal nh SS ir ln) Lm Hf JG 
{£) ssh ls, 
হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, “যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকু করতেন তখন নিজের হাত দিয়ে 
হাটু ধরতেন ৷” -বুখারী। 


১. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৩২১, হাদীস নং-৬৯৫ । 

২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭২৫ । 
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/২৬৩, হাদীস নং-৯৭৩ । 

8. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৩৪১ । 


নামাজের মাসায়েল === [ 60 ] 

wins son LS) sls i Ca Cn Bld DJG es al LS 
(2) (\) abe cnl bly 

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রুকু করতেন তখন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর 

রাখতেন এবং বাহু খুলে দিতেন ৷” -ইবনে মাজা । 

মাসআলা-২০৭ £ রুকু অবস্থায় কোমর সোজা হওয়া এবং মাথা কোমরের সমান হওয়া উচিত । 

উপরে বা নীচে না হওয়া চাই। 


{) cle lpy SUS On SF dpa pls oh) artt 0 SS Boy... lpr Bh Lie 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন রুকু করতেন, তখন মাথা উপরেও 
রাখতেন না এবং নীচেও রাখতেন না, বরং কোমরের সমান করে রাখতেন ৷ -মুসলিম । 


মাসআলা-২০৮ ৪ যে ব্যক্তি রুকু এবং সেজদা ঠিকভাবে করে না সে নামাজের চোর । 
Sarai GL ll ls my ake dll he dy JG IG ais A poy LES cl v0 
bs Ys 35) NY db ao a Get iS 3 pla le AD slr abl UES We 
(০) (7) alls, 
হযরত আবুকাতাদা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “সবচেয়ে মন্দ চোরহচ্ছে নামাজ 
চোর । লোকেরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাজে আবার চুরি হয় কি করেঃ হুজুর (সাঃ) 
বললেন, “যে ব্যক্তি রুকু-সেজদা পরিপূর্ণভাবে করে না সেই নামাজ চোর ৷” আহমদ । 
মাসআলা-২০৯ ঃ রুকু এবং সেজদায় কোরআন তেলাওয়াত নিষেধ । 
sl Ll of cat sl Nl pls ae dl he Udy dG JG Les ho wl Hl or 
(£) tly el 4 sl, 
হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “লোকসকল! তোমরা স্মরণ রেখ, 
আমাকে রুকু. সেজদায় কোরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে” - | 
মাসআলা-২১০ $ রুকুর পর স্থিরভাবে সোজা দাড়ানো জরুরী । 
SS BE shar DEG lg ake ll le Ds U Sy Sf IS IG wie pt) Sab G8 
(0) blll od SdH sx pl dln hs 
হযরত ছাবেত (রজি) বলেন, হযরত আনাস (রজিঃ) যখন আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 
নামাজের বর্ণনা দিতেন তখন নিজে নামাজ পড়ে দেখাতেন। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে কাউমার জন্য 
খাঁড়া হলে দীর্ঘক্ষণ দাড়াতেন। আমরা মনে করতাম হয়ত হযরত আনস সেজদায় যাওয়া তুলে 


গেছেন ।-বুখাঁরী ৷ 


১. সহীহ সুনানি ইবনেমাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৭১৪ / 

২. মুসলিম শরীফঃ ২/২৭১, হাদীস নং-৯৯১ ! 

৩. মেশকাত-তাহকীক ৪ আবানীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৮৫ । 
৪. মুসলিম শরীফঃ ২/২৫৫, হাদীস নং-৯৫৬ । 

€. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৪৪, হাদীস নং-৭৫৬ । 


(0) blll Aa 05 JS 30 > Srl aly Sy 5B acs Dl ony de> tf UG 
হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা 
দীড়িয়ে যেতেন যেন তার মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যায়।- বুখারী । 
বিঃদ্রঃ রুকুর পর সোজা দাড়িয়ে যাওয়াকে ‘কাওমা’ বলা হয়। কাওমা অবস্থায় হাত বীধা এবং 
খোলা রাখার ব্যাপারে হাদীসে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই । তাই উভয় নিয়ম দুরস্থ হবে। 
মাসআলা-২১১ £ কাওমার মাসনুন দোয়া এইঃ 
Sle al) Ey LS ply ale all he dlls sai US IG xc allo Sh on by or 
ln Lb LS Hm sod bys ls Jx3 JS « tam gh AD pos: UG 
Sl Ns aay caf, JO CIE SU Sl mn JS Sail Lal eas 

(Y) bl ly dsl US mil Ui 
হযরত রিফাআ' ইবনে রাফে' বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়তেছিলাম। 
যখন হুজুর (সাঃ) রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা বললেন । মুক্তাদিদের 
মধ্যে এক ব্যক্তি বললেন, ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদু হামদান কাহীরান তোয়াইয়িবান মুবারাকান 
ফীহি’। নামাজ শেষে হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাক্যগুলো কে বলেছে? একজন বলল, 
ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমি বলেছি। তখন নবী (সাঃ) বললেন, আমি দেখলাম (বাক্যগুলো বলার 
সাথে সাথে) ত্রিশ জনেরও অধিক ফেরেস্তা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) 
প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। -বুখারী। 
মাসআলা-২১২ $ সাত অঙ্গের দ্বারা সেজদা করা উচিত । 
মাসআলা-২১৩ 8 সেজদাবস্থায় জমিনের সাথে নাক লাগান আবশ্যক ৷ 
মাসআলা-২১৪ ঃ নামাজ আদায়কালে কাপড় চুল ইত্যাদি ঠিক করা নিষেধ । 
cbs Le Ge il Gf Sl: es Sake BL Le IG JG pe Bl 2 pl Hl 
df SLED CASG Ys Saat GL bl oS Ms cad ih de am Sl Ltt 

(YY) shal, 
হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমাকে সাত অঙ্গের সাহায্যে 
সেজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা কপাল (একথা বলার সময় হুজুর (সাঃ) স্বীয় নাক 
মোবারকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন) দুই হাত, দুই হাটু, উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ ৷ হুজুর (সাঃ) 
আরো বলেন, আমি নামাজাবস্থায় চুল ঠিক না করার ও কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট 
হয়েছি ।-বুখারী । 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৩৪৪ ! 
২. সহীহ আল বরৃখারীঃ ১/৭৫৫ । 
৩. সহীহ আল রুখারী ৪ ১/৩৫০, হাদীস নং-এ৬৭ । 


নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-২১৫ ঃ সেজদা সম্পূর্ণ স্থিরতোর সহিত করা উচিত । 
মাসআলা-২১৬ £ সেজদার সময় দু বাহু জমিনে বিছিয়ে দিবে না। 
Ln V3 sll sh laced ipl ade DV Dl dy dU JG aie Dl 2, sl 
(0) ade Gis ASI LL acl pS 
হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “স্থিরতার সহিত সেজদা কর এবং 
সেজদার সময় কেউ কুকুরের মত বাহু বিছিয়ে দিওনা ৷” -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-২১৭ £ সেজদায় কনুইসমূহ পেট থেকে পৃথক এবং খুলে রাখতে হবে। 
aide Ou A Sf Log cr Lt ph am BBY lng ake aD he ALIS SIG lps Dl ay Bye 
(Y) ole lyy Om 
হযরত মায়মুনা (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সা) যখন সেজদা করতেন তখন কোন একটি মেশ 
শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর দু'হাতের মধ্যে দিয়ে যেতে পারত ৷” -মুসলিম। 
মাসআলা-২১৮ ঃ সিজদায় উভয় হাত কাধ বরাবর থাকা চাই । 
মাসআলা-২১৯ £ সিজদায় উভয় হাত পাৰ্শ্ব থেকে পৃথক রাখা চাই। 
oe a ols 258 ora ates df FU Lam BLO play ale A 2 al ol amr ntl or 
(4) (Y) ane shally silyl ly Ane go LS p33 EE 
হযরত আৰু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) সেজদায় নাসিকা এবং কপাল জমীনের 
সাথে লাগাতেন এবং হাত পার্শ্ব থেকে আলগা করে কাধ বরাবর রাখতেন” -আৰ | 
আাসআলা-২২০ £ সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখা চাই । 
(6) sid « Ll ales SLL Hix gly ashe al le a ye i50 All 2) dee Hl dG 
হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) সেজদায় পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী 
রাখতেন” -বুখারী । 
মাসআলা-২২১ ৪ ‘জলসা’ এর মাসনুন দোয়া এইঃ 
xiil alls oudl On dod play cle aD he BLO JG wie 2s lee nl 
(ex) (6) shel 3505 yl oly) csdjls wiles sl srsls 
হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, “নবী করীম (সাঃ) দুই সেজদার মধ্যখানে এই 
দোয়াটি পড়তেন-‘আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলি, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনি, ওয়াআফিনি, ওয়ারযুকনি ।' 
-আবুদাউদ, তিরমিজি । 
বিগ্দ্রঃ-উভয় সেজদার মধ্যখানে বসাকে ‘জলসা’ বলে। 


১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৩, হাদীস নং-৭৭৬ । 

২. মুসলিম শরীফঃ ২/২৬৯, হাদীস নং-৯৮৮ ! 

৩. সহীহ সুনান আতৃতিরমিজিঃ ১ম খন, হাদীস নং-২২১ ৷ 
৪. সহীহ আল বুখারী ৪ ১/৩৪৯! 

৫. সহীহ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খড, হাদীস নং-২৩৩ । 


[63] 


মাসআলা-২২২ £ রুকু-সেজদা এবং কাউমা ও জলসা স্থিরতার সহিত সমপরিমাণ সময়ে আদায় 
করা বাঞ্ছনীয় । 
Cus 5d 2 dl Sy lly 03322 ply wae al he SSIES, IE JG xe Ml cdl oe 
(1) blll coll 0 5 Goll 
হযরত বারা (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ)-এর রুকু সেজদা, কাউমা এবং উভয় সেজদার 
মধ্যে বৈঠক প্রায়তঃ সমপরিমাণ হত ।” -বুখারী । 
মাসআলা-২২৩ ঃ প্রথম এবং তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর স্বল্প সময়ের জন্য বসা সুন্নাত । 
এ বসাকে ‘জলসায়ে এস্তেরাহাত' বলা হয়। 
So in 53 6 58 BB las ply dhs Do Al sl) sf se alll Stl on UL 8 
(Y) blll . Hel Sym > att od 
হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)কে নামাজ পড়তে 
দেখেছেন, নবী করীম (সাঃ) যখন বেজোড় রাকাতগুলোতে (প্রথম ও তৃতীয়) স্বল্প সময়ের জন্য 
বসতেন । তারপর কিয়ামের জন্য দাড়াতেন। -বুখারী । 
মাসআলা-২২৪ ঃ তাশহ্হিদে শাহাদাত আঙ্গুল উঠান সুন্নাত । 
মাসআলা-২২৫ £ তাশাহহুদে ডান হাত ডান হাটুর উপর এবং বামহাত বাম হাটুর উপর রাখা চাই। 
Hi5d le iad de peg pod Las Els ale Dl lc ds GIG a5 x Dts pe 
sl anol lr ald p33 lll amicly Sl Srl FS le Smal rd cial 
(Y) ls oly 
হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ‘আত্তাহিয়্যাতু’ পড়ার 
জন্য বসতেন তখন ডান হাত ডান হাঁটুর উপর এবং বাম হাত বাম হাটুর উপর রাখতেন। আর 
বৃদ্ধাঙুলকে মধ্যাঙ্গুলের উপর রেখে ‘হালকা’ বানাতেন। তারপর শাহাদত আঙ্গুলকে উপরে উঠিয়ে 
ইঙ্গিত করতেন ৷” -মুসলিম ! 
বিঃদ্রঃ শাহাদাত আঙ্গুল কলেমা শাহাদাতের সময় উঠানোর ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট কোন বর্ণনা 
নেই । তাই ‘আত্তাহিয়্যাতু' এর শুরুতেও উঠাতে পারবে এবং কলেমা শাহাদাতের সময়ও 
উঠাতে পারবে। 
মাসআলা-২২৬ ঃ শাহাদাত আঙুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ার দিয়ে আঘাত 
করার চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক । 
oly, All in ad ope SSI he Sl of plas sale dl lo Ul Jy JG JG SU oe 
lr) (£) 20> 
হযরত নাফে (রজিঃ) ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণনা করতেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 
“শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা শয়তানের জন্য তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও কঠিন।” 
-আহমদ। 


১. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৩৪১, হাদীস নং-৭৪৮ । 
২. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৩৫৩, হাদীস নং-৭৭৬। 
৩, মুসলিম শরীফঃ ২/৩৬০, হাদীস নং-১১৮৪ । 
৪. মেশকাত শরীফঃ ২/৪০৫, হাদীস নং-৮৫৬ । 


নামাঙ্গের মাসায়েল 


nC PEPE NENT RETAIN TNR AS 2 NONE EEE PE 
নামাজের মাসায়েল [64] 


মাস্‌আলা-২২৭ $ তাশাহ্‌হুদের মাসনূন দোয়া এইঃ 
he 13] ULES plas ashe abl le Ul dy CAL CALI axe AD rey yt in I pe O° 
AU ams dl pl ells ll Sly Slylally A Slaall» is wl 
af tls UY] OLY of pti odLall alse ses bile PJD Sp 
(0) ake Gis anand dll asl los om Fd Alps HAs Hams 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 
“যখন তোমরা নামাজ পড়বে তখন বলবে “আত্তাহিয়্যাতু লিল্মাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত্‌ 
ত্বায়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়ুয ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আসসালামু 
আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্মাহিস্‌ সালেহীন আশৃহাদু আল্লাইলাহা ইন্ান্পাহু ওয়া আশহাদু আন্না 
মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু ৷” তারপর নিজের পছন্দ মত একটি দোয়া পড়বে ।"-বুখারী, 
মুসলিম । 
মাসআলা-২২৮ $ প্রথম বৈঠক ওয়াজিব । 
মাসআলা-২২৯ £$ প্রথম তাশীহ্‌হুদ ভুলে গেলে ‘সিজদায়ে সাহু' করতে হবে। 
LS nse ales pS ll plas ase abl glo AU pay Us slr JG Rema on OU on Die or 
(YY sibel « dle 223 UG daw She Pl Ne 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্রাহ (সাঃ) আমাদেরকে 
জোহরের নামাজ পড়ালেন। দু'রাকাত পর তাশাহহুদের জন্য বসা ভুলে গেলেন এবং দাড়িয়ে 
গেলেন। যখন শেষ বৈঠকে বসলেন সেজদায়ে সাহু আদায় করলেন।" -বুখারী ৷ 
মাসআলা-২৩০ $ প্রথম তাশাহহুদে ডান পা খীড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা সুন্নাত । 
মাসআলা-২৩১ $ দ্বিতীয় বা শেষ তাশাহহুদে ডান পা খাঁড়া করে বাম পাকে ডান পায়ের পিভ্ডালির 
নীচ থেকে বের করে বসাকে ‘তাওয়াররুক' বলে । তাওয়াররুক করা উত্তম । 
Sill els ake Lh dl dpg Socoh  23 JU sf sisal ames nt or 
56 sel a3 Sl ales de rk US Hl 8 rk (3 Hl le Hc Um Dd 
(7) Ls Ellss ania she 53 SFI nals Sr dle) 5 BASIS MLS A 
হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রজিঃ) সাহাবীদের সাথে বসে হুজুর (সাঃ)-এর নামাজ সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে আমিই নবী (সাঃ)-এর নামাজকে স্মৃতিতে 
সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত রেখেছি। যখন দু'রাকাতে বসতেন তখন বী পায়ের উপর বসে ডান পা 
খীড়া করে দিতেন এবং শেষ রাকাতে বসার সময় বা পা এ গিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে 
নিতম্বের উপর বসতেন” -বুখারী 


১. সহীহ আল বৃখরীঃ ১/৩৫৮, হাদীস নং-৭৮৮ ! 
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৬, হাদীস নং-৭৮৩ ! 
৩. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৩৫৫, হাদীস নং-৭৮২ । 


[65] 


মাসআলা-২৩২ $ দ্বিতীয় তাশাহহুদে ‘আত্তাহিয়্যা*র পর দরূদ শরীফ এবং যে কোন একটি দোয়া 
পড়া চাই । 


she dl he dat pS ao 5 p6 Vay plang sls all he sd om JU rc on Da 
wie (Sp ord sl JUL lcs 5 Ba Jao tle ake al le SIU ols alc ald) 
ples ase Dl he dl he bad pi ade CDs A Lana lil pS 
(xe) (1) shally, aes ins odd 
হযরত ফুজালা ইবনে উবায়েদ (রজিঃ) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাজে দরূদ 
ব্যতীত দোয়া করতে শুনে বললেন, যখন কেউ নামাজ পড়বে তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর হাম্দ দিয়ে 
শুরু করবে অতঃপর আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়বে, অতঃপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে৷” 
তিরমিজি ৷ 
মাসআলা-২৩৩ ঃ নবী করীম (সাঃ) নামাজে নিঙ্ন দরদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। 


Je pally 15 JG cdl Hal Se DLLs alld EG A afm ord ams 
she Db pall Lats tas EB] pall ff hey patil she ale LS Loma i ley Le he 
(Y) gb ls) 0 trae der SB] pall df des padlal se CSU LS Ione Jf ley ams 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রজিঃ) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা আপনার উপর এবং আহলে বায়েত এর উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করব? নবী (সাঃ) 
বললেন, বল “আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়াআালা আলি মুহান্মাদিন কামা ছাল্লায়তা আলা 
ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মজীদ । আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন 
ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়াআলা আলি ইবরাহীমা ইর্নাকা 
হামীদুম মজীদ ৷” -বুখারী । 
মাসআলা-২৩৪ ঃ দরূদ শরীফের পর দোয়া মাসূরা সমূহের যে কোন একটি বা ততোধিক কেউ 
চাইলে পড়তে পারবে। 
মাসআলা-২৩৫ £ মাসূরা দোয়া সমূহের দুইটি নিযে প্রদত্ত হল। 
lh yi Blah sd peas ply ile do Dds IS AG pe le Le 8 
L235 2 diols Jnall coll E55 2 dlSyols Pl lic oe ly Spel ssl 
(YY ae Sie erty SUL chil ol pl! Lally Laldl 
হযরত আশেয়া (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নামাজে এ দোয়া পড়তেন “আল্লাহুম্মা ইরী 
আটউযুবিকা মিন আযাবিল কাবারি ওয়া'আউজুবিকা মিন ফিত্নাতিল মসীহিদ্দাজ্জালি ওয়া আউজু 
বিকা মিন ফিত্নাতিল মাহ্‌য়া ওয়াল মামাত্‌ আল্লাহুম্মা ইনী আউযুবিকা মিনাল মাছামি ওয়াল 
মাগ্রামি ৷" -বুখারী, মুসলিম। 


নামাজেত্স মাসায়েল 


১. সহীহৃত তিরমিজিঃ ৩/১৬৪, হাদীস নং-২৭৬৭ । 
২. মেশকাত শরীফঃ ২/৪০৬, হাদীস নং-৮৫৮ / 
৩. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৭, হাদীস নং-৭৮৬ । 
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হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আরজ করলাম, 
আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দেন যা আমি নামাজে পড়তে পারি। উত্তরে তিনি বললেন, এই 
দোয়া পড়-“আল্লাহম্মা ইনি জালামতু নাফ্সী যুলমান কাসীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয্যুনুবা ইল্লা আন্তা 
ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনি ইন্াকা আনতাল গারুরুর রাহীম ।” -বুখারী, 
মুসলিম । 
মাসআলা-২৩৬ ঃ আত্তাহিয়্যা, দরূদ শরীফ এবং দোয়াসমূহ, থেকে ফারেগ হওয়ার পর 
‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' .... বলে নামাজ শেষ করা সুন্নাত। 
itl Dall cis JG lg cade al le dl oe te Dl 2 IE stl 4 he oF 
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হযরত আলী ইবনে আবিতালেব (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “পাক পবিত্রতা 
নামাজের চাবিস্বরূপ ৷ নামাজ শুরু হয় তাকবীর দ্বারা এবং নামাজের শেষ হয় সালামের মাধ্যমে ৷” 
“আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-২৩৭ ৪ সালামের পর ইমাম ডানে বা বামে ফিরে মুক্তাদিমুখী হয়ে বসবে। 
ater Lbs Sl De she Bl sel whe Bl he ALON JG Se All 2) 2 On bre OF 
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হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) যখন নামাজ শেষ করতেন তখন 
চেহারা মুবারক আমাদের দিকে ফিরিয়ে নিতেন।” -বুখারী । 
মাসআলা-২৩৮ ৪ সালামের পর হাত উঠিয়ে সবায় মিলে মুনাজাত করা হাদীসে দ্বারা প্রমানিত নয়। 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫৮, হাদীস নং-৭৮৭। 
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খঙ, হাদীস নং-২২২ ! 
৩. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৩৬১, হাদীস নং-৭৯৭ ! 


Lal 5S 

মহিলাদের নামাজ 
মাসআলা-২৪০ ঃ মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে নিজ ঘরের নির্জন স্থানে নামাজ পড়া অনেক উত্তম। 
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হযরত আবু হুমাইদ (রজিঃ)-এর দ্থরী হযরত উম্মে হুমাইদ (রজিঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে 
উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে 
মন চায় । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আমি জানতে পারলাম যে তুমি আমাদের সাথে নামাজ 
পড়তে চাও, কিন্তু তোমার জন্য ক্ষুদ্র কুঠরীতে নামাজ পড়া কক্ষে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর 
কক্ষে নামাজ পড়া বাড়ীতে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর বাড়ীতে নামাজ পড়া মহল্লার মসজিদে 
নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম, আর মহল্লার মসজিদে পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) নামাজ 
পড়ার চেয়ে উত্তম ৷” তারপর হযরত উন্মে হুমাইদ (রজিঃ) আদেশ দিলেন যেন তার জন্য ঘরের 
একেবারে ভিতরের অন্ধকার স্থানে একটি নামাজের স্থান নির্ধারিত করা হয়। তিনি সবসময় শেষ 
মূহুর্ত পর্যন্ত সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠরীতে নামাজ পড়তেন ।” -ইবনে হিব্বান, আহমদ । 
মাসজ্জালা-২৪১ $ শরীয়তের বিধান পালন করতঃ মহিলারা মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে চাইলে 
তাদেরকে বাধা না দেয়া উচিত । 


txball SLs ak Y ily ase AU le Md dU dG Les Ul ro re Hl or 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মহিলাদেরকে মসজিদে 

যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ করিও না। কিন্তু নামাজের ব্যাপারে তাদের জন্য মসজিদের চেয়ে তাদের 

ঘরই অনেক উত্তম” - I 

মাসআলা-২৪২ ঃ মহিলাদেরকে দিবালোকে মসজিদে না আসা প্রয়োজন । 

dl JDL LD Lb] ss ale UL le Wd JG UG gee a 2 ms nl se 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মসজিদে আসার জন্য 
মহিলাদেরকে রাত্রেই অনুমতি দিও ৷” তিরমিজি । 


i 
১. সহীহৃত্‌ তারগীব ওয়াতৃতারহীব ৪ ১ম খড়, হাদীস নং-৩৩৮ । 


২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫৩০ । 
৩. সহীহ্‌ সুনানিত তিরমিজি? ১ম খভ, হাদীস নং-৪৬৬ ? 


নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-২৪৩ ঃ মহিলাদের. জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া নিষেধ । 
মাসআলা-২৪৪ $ কোন মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করলে তাকে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি 
ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে। 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) এক মহিলাকে সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা 
করলেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি কোথায় যাইতেছ? মহিলা বলল, মসজিদে ৷ হযরত আবু হুরায়রা 
(রজিঃ) বললেন, এ জন্যই কি তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করলে? মহি+! বলল, হ্যা । হযরত আবু হুরায়রা 
(রজিঃ) বললেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি- ‘যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে 
মসজিদের জন্য বের হয়, তার নামাজ, গোসল না করা পর্যন্ত কবুল হয় না” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-২৪৫ ৪ মাথায় চাদর বা মোটা উড়না ব্যতীত মহিলাদের নামাজ হয় না। হাদীসের জন্য 
মাসআলা নং-৬৮' দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৪৬ ঃ মহিলাদের কাতার পুরুষদের কাতার থেকে পৃথক হতে হবে। 
মাসআলা-২৪৭ ৪ মহিলা একাকী কাতারে দীড়াতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৩৪ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৪৮ ঃ মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হলো পিছনের কাতার, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট 
কাতার হলো সামনের কাতার । 
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(ee) (0) xb nls 3m ly bpd bys esl Jed die 2 WS 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার 
সর্বশেষে আর সর্বনিকৃষ্ট কাতার প্রথম আর পুরুষের সর্বোত্তম কাতার প্রথম এবং নিকৃষ্ট হলো 
শেষ!” - | 
মাসআলা-২৪৯ £ ইমামকে তার ভুল সম্পর্কে অবগত করার জন্য পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ' বলবে 
আর মহিলারা তালি বাজাবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৬৯ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৫০ £ মহিলাদের আযান দেয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়৷ 
মাসআলা-২৫১ £ মহিলা মহিলাদের ইমামত করতে পারে। 
মাসআলা-২৫২ ঃ মহিলাকে ইমামত করার সময় কাতারের মধ্যখানে দীড়াতে হবে। হাদীসের 
জন্য মাসআলা নং-১৫৪ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৫৩ £ স্বামী-ত্রীও এক কাতারে নামাজ পড়তে পারবে না। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামাজ পড়েছি। হযরত 
আয়েশা (রজিঃ) পিছনের কাতারে আমাদের সাথে নামাজ পড়েছেন, আমি হুজুরের পার্শ্বে 
দীড়াতাম ৷” -নাসাইঈ । 


১. সহীহ্‌ সুনানি ইবনে মাজাঃ ২য় খন্ড, হাদীস নং-৩২৩৩ । 
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮১৯ !/ 
- ৩. সহীহ সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খড, হাদীস নং-৭৭৪ 


মাসআলা-২৫৪ £$ নামাজের নিয়মে পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই । 
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হযরত মালেক ইবনে হুযাইরীচ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা আমাকে 

যেভাবে নামাজ পড়তে দেখেছ সেভাবেই নামাজ পড় ৷” -বুখারী 

Lends ayrall 5 Hassles ale Dl hc lly) JG JG aie Bl, ih 0 
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হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “স্থিরতার সহিত সেজদা কর এবং 

সেজদার সময় কেউ কুকুরের মত বাহু বিছিয়ে দিওনা ৷” -বুখারী, মুসলিম । 

(¥) bd olyy Ap SIN, dad inky Ue 5 dg cll of cl 
হযরত উন্মে দরদা (রজিঃ) নামাজে পুরুষের মত বসতেন সে একজন অভিজ্ঞ মহিলা ছিলেন। 
-বুখারী। 

(£) ats re Lt od ntl oil tap ddl fads LS DLT gs AL Jas idl oath tl dG 
হযরত ইব্রাহীম নখয়ী বলেন, “পুরুষরা যেরকম নামাজ পড়ে মহিলারাও সে রকম নামাজ পড়বে ।” 
-ইবনে আবি শায়বা । 

মাসআলা-২৫৫ 8 ইস্তেহাযা ওয়ালীকে হায়েজের দিন শেষ হলে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন ওযু 
করতে হবে । হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৩ দ্রষ্টব্য । 

মাসআলা-২৫৬ £ খতুবতীকে খতুকালীন সময়ের নামাজসমূহ কাজা করতে হবে না । হাদীসের 
জন্য মাসআলা নং-৩৩৮ দৃষ্টব্য । 

মাসআলা-২৫৭ ঃ মহিলাদের উপর জুমার নামাজ ওয়াজিব নয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৪৩ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৫৮ ঃ শরয়ী বিধান অনুসরণ করতঃ মহিলারা ঈদের নামাজের জন্য মসজিদে অথবা 
ময়দানে যেতে চাইলে যেতে পারবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৫৬ সৃষ্টব্য। 

মাসআলা-২৫৯ ঃ তাহাজ্নুদ আদায়কারী মহিলাদের ফযীলত ৷ হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৯৬ দ্রষ্টব্য । 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ আল রুখারীঃ ১/২৮৫, হাদীস নং-৫৯৫ । 
২. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৩৫৩৫ হাদাস নং-এ৭৬ । 
৩. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৩৫৫ ! 

৪. মুছানন৷ফ ইবনে আবি শায়বা ? ১ম খন্ড, পৃ-৭৫ । 


নামাজের মাসায়েল 


5d S33 
নামাজের পর মাসনূন দোয়াসমূহ্‌ 
মাসআলা-২৬০ £ ফরজ নামাজ থেকে সালাম ফিরানোরপর উচ্চস্বরে একবার ‘আল্লাহু আকবর" 
এবং নিম্নস্বরে তিনবার ‘আস্তাগফিরল্লাহ' অতঃপর ‘আল্লাহুম্মা আন্তাসসালাম ওয়া মিনকাস্সালাম 
তাবারাকতা ইয়া যাল জালারি ওয়াল্‌ ইকরাম’ বলা সুন্নাত ৷ 
DL ples sale bE le dey Blo Lal Sol oS JU Les dl 2 wr nl or 
(N) ade Si 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর ফরজ নামাজ 
শেষ হওয়ার আন্দাজ করতাম তাকবীরের আওয়াজ দ্বারা ।-বুখারী, মুসলিম । 
mills JG OU cd So or Sp 13] ees she Al sh Dd IJ ss or 
(Y) ola aly ceplSYls JAI BG SUS DL aes dl cS 
হযরত ছাওবান (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজ শেষ করার পর তিনবার 
‘আতস্তাগফিরুল্পাহ’ বলতেন । তারপর “আল্লাহুম্মা আনতাসসালাম ......... ৷” বলতেন ৷” -মুসলিম ৷ 
মাসআলা-২৬১ £ কতিপয় অন্য মাসনুন দোয়াঃ 
Sal clo Sl JGS ly ale alll le dey sia SIG x0 al 2) der op Sm 0 
wel 20 Bo YS 23 sh Jy of LS JS JG pans adc DBL Le Uda nl Us ds 
(eee) OY) glands ol olyy cdlisles mrs BES LSS she 
হযরত মুআয ইবনে জাবল (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, হে, মুআয 
আমি তোমায় ভালবাসি । আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিও আপনাকে অতি ভালবাসি । নবী 
করীম (সাঃ) বললেন, তাহলে প্রত্যেক ফরজ নামাজের প্র এই বাক্যগুলো অবশ্যই বলিও ‘রাব্বি 
আইনী আলা জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা' । -আহমদ, আবুদাউদ । 
AHN all Yo iS Do JS 23 8 Brkt IN pls als DL lo olf id on dle 
cekel USL YY UL 235 et YS le 23 dl dy UY dptd os 
LE) ale Gis oatl die Al HB pli Ns caw Us, 
হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর এই 
দোয়া পড়তেন “লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকা লাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 
আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর ৷ আল্লাহুম্মা লা মানেআ’ লিমা আতায়তা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা 
ওয়ালা য়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দ ৷” -বুখারী, মুসলিম । 


১. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৬৩, হাদীস নং-১১৯২। 

২. মুসলিম শয়ীফঃ ২/৩৭১, হাদাস নঃ-১২১০। 

৩. মেশকাত শরীফঃ ২/৪২০, হাদীস নং-৮৮৮, সহীহ্‌ সুনান আল নাসায়ী, পথম খত্ত, হাদীস ন€-১২৩৬ । 
৪. আল্লু 'লৃউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খড়, নং-৩৪৭, মেশকাত নং-৯০০। 


নামাজের মাসায়েল 


M23 OSG CSE Blo YS 3 8 Bl te on ipl asl De DJ) JG IG i sth oe 
Y oy ADL YL af Y SUG JG oasy Lx USS US USS AU Ss GSD UNG all 
rd 5 Me ES ol UES SAE 5 esd IS se hs dad als Alla ad dt 
(0) oles oly, 
হঘরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর 
৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ৩৩ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ৩৩ বার “আল্লাহু আকবর’ বলবে এবং এই 
নিরানব্বইয়ের সাথে ‘লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু 
ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' বলে শত পূর্ণ করবে তার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা 
সমুদ্রের ফেনার মত হয়।” - ! 
J 23 8 ohpally Ll of plas asks Il lo DY dy irl JG ais lf rey mle ip Lie of 
ere) 10) dls sll 33h 4l9 Lol 03, Dr 
হযরত উকবা ইবনে আমের (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে প্রত্যেক নামাজের পর 
“মুআওয়েযাত' পড়ার আদেশ দিয়েছেন।” -আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, বায়হাকী ৷ 
বিঃদ্রঃ ‘মুআওয়েযাত’ এর অর্থ হচ্ছে কেরআন মজীদের শেষ দুটি সুরা । 
SD lel 5 LG i Y Sins JG lg ashe ADV lc Dh or bas nl AS 
(YY pls olyy le SS 3 0 LST LDU cols ed 3D Sy bos LDU 
হযরত কাআব ইবনে উজরা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “নামাজের পর 
এমন কিছু যিকর আছে, যা পাঠকারী কখনো বঞ্চিত হবেনা । ৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, ৩৩ বার 
‘আলহামদুলিল্লাহ’ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবর ।' = | 
dpe So pe pln BL pny ails al lo ld SIG ic dl 2s ra nas ye 
als fail ads aad ad bl Yi aps Ys ANd) SY aU Sli Ys de 3 
(£) ele ly SIAL 5 33 zl af Ovals ADEN Y owl ll 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ, (সাঃ) যখন ফরজ নামাজ থেকে 
ফারেগ হতেন তখন উচ্চস্বরে বলতেনঃ ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু 
ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর লা হাওলা ওয়া লা কওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়ালা না’বুদু ইল্লা ইয়্যাহ লাহুন্নি’মাতু ওয়ালাহুল ফজলু ওয়ালাহুচ্ছানাউল হাসান লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিহীন লাহুদ্দীন ওয়া লাউ কারিহাল কাফিরুন !” -মুসলিম ৷ 


১. মুসলিম শরীফ? ২/৩৮০, হাদীস নঃ-১২২৮ । 
২. সীহ সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২৬৮। 
৩. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৭৯, হাদীস নং-১২২৬। 
৪. যুসলিম শরীফঃ ২/৩৭6, হাদীস নং-১২১৯। 


AS ASIN 5 50: ploy asle Df le db dy JG JG axe ab rs Ll atl 
sllls sw nls sds eos 5f FL LLL Sons or ait 0d pS De JS 
(=) (0) 
হযরত আবু উমামা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ 
নামাজের পর ‘আয়াতুল কুরছি’ পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বেহেশতে যাওয়া থেকে 
বাধা দিতে পারবে না।” -নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, তাবরানী । 
SDS JG Dall pe pls take a 2 rd pls BIOS IG ais DV ey S| Lm ah 
3 A atl leh se pls Iria Ls ipl 23 dy I Ole 
(>) (OY) dminl oly ceo 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন নামাজ শেষ করতেন তখন 
তিনবার বলতেনঃ ‘সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আনম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন আলাল 
মুরসালীনা ওয়াল্‌ হামদুলিল্লাহি রাবিবল আলামীন ।” -আবুয়ালা, সুযূতী । 


নামাজের মাসায্লেল 


১. সিলসিলায়ে সহীহাঃ শায়খ আলবানী, ২য় খন্ড, নং-৯৭২ 
২. উদ্দাতূল হিসনি ওয়াল হাসীনঃ হাদীস নং-২১৩ । 


নামাজ্দের মাসায়েল 


C2 EOE TEE 
নামাজে জায়েয কার্যসমূত্র সাসায়েল 
মাসআলা-২৬৪ £ নামাজে আল্লাহর ভয়ে কান্না করা জায়েয । 
Hl de sis shat ply isle Dl dl Suh dU as Ml os rd in Ml asc 8 
(22) (1) dls 350s aol ls YH fr Hl 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রজিঃ) বলেন, “আমি রাসূল করীম (সাঃ)কে নামাজ পড়তে 
দেখেছি, তখন তার ছিনায় ক্রন্দনের দরুণ জীতা পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল” -আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ। 
মাসআলা-২৬৫ ঃ নামাজে অসুস্থতা, বৃদ্ধতা ইত্যাদির কারণে লাঠিতে ভার দেয়া অথবা চেয়ার 
LTE 
(22-০) (1) ll sly ens 
হ্যরত উন্মে কাইস বিনতে মিহছান (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স যখন বেড়ে গেল 
এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন তিনি নামাজের স্থানে একটি লাঠি রাখতেন এবং নামাজ পড়ার 
সময় তার উপর ভার দিতেন!” - | 
মাসআলা-২৬৬ ঃ বৃদ্ধতা বা অসুস্থতার কারণে নফল নামাজের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু 
অংশ দীড়িয়ে পড়া জায়েয হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩১৮ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৬৭ $ কষ্টদায়ক জীবকে নামাজরত অবস্থায় হত্যা করা জায়েয । 
Dall i il L351: ples che 4D he dl Jy JG JG as D0 inp al 
(ee) () 35309 J Mls, tially il 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌, (সাঃ) বলেছেন, ‘নামাজের মধ্যে সাপ এবং বিচ্ছুকে 
মারতে পারবে।" -আহমদ, আবুদাউদ। 
মাসআলা-২৬৮ ঃ কোন কারণে সিজদার জায়গা থেকে মাটি অথবা কঙ্কর সরাতে হলে নামাজের 
মধ্যে একবার পারা যাবে। 
em Cts Sl Sm SH fd pl “ls Bl he dl os 8 D2 Cs 
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হযরত মুআ'ইকীব (রজিঃ) বলেন,.এক ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সেজদার জায়গা থেকে মাটিসরিয়ে 
তা সমান করতেছিলেন, নবী করীম (সাঃ) তীকে বললেন, “এরূপ যদি করতেই হয় তাহলে শুধু 
একবার করবে” -বুখারী, মুসলিম। 


-১. সহীহ সুনান আলু নাসাঈ, ১ম খঙ, হাদীস নং-৭৭৯, মেশকাত নং-৯৩৫ । 


২. সহীহ সুন্যনি আবিদাউদঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৮৩৫ । 
৩. সীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খত, হাদীস নং-৮১৪, মেশকাত নং-৯৩৯ ! 
৪. আললু'লুউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩১৮, মেশকাত মং-৯১৭ / 


মাসআলা-২৬৯ ঃ ইমামের ভুল সংশোধন উদ্দেশ্যে পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে এবং মহিলারা 
হাত তালি দিবে। 
মাসআলা-২৭০ £$ নামাজ আদায়কারী প্রয়োজনবশৃতঃ অন্য লোককে সম্বোধন করতে চাইলে 
পুরুষরা ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে আর মহিলারা হাততালি দিবে। 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন কারো নামাজে কিছু ঘটে, 
তখন পুরুষরা “সুবহানাল্লাহ বলবে হাতের উপর হাত মারা মহিলাদের জন্য ৷” -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-২৭১ £ ছোট ছেলেকে কাধে উঠালে নামাজ নষ্ট হয় না। 
oll al x2 Lally pO eds ples ils all he Sal, dG ace Ul oy BUS tl we 
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হযরত আবু কাতাদা (রজিঃ) বলেন, “আমি নবী করীম (সাঃ)কে স্বীয় কাধের উপর আবুল আছের 
কন্যা উমামাকে রেখে ইমামতি করতে দেখেছি । তিনি যখন রুকু করতেন, তখন তাকে রেখে 
দিতেন, আর যখন সিজদা হতে দীড়াতেন, তাকে কাধের উপর তুলে নিতেন” -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-২৭২ £ নামাজ পড়া অবস্থায় মনে কোন চিন্তা আসলে নামাজ বাতিল হয় না। 
ai Gol Ls pal lg axle A le dl te Cal UG acs ln SI op hie or 
oh Uy S453 US axed HES re pl yas sl Sl3 Gr SSS Sant he J33 
{YY sod lg) Smelt Sal bas ce al st 51 CaS Uns 5 Plall 
হযরত উকবা ইবনে হারিস (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আসরের নামাজ 
পড়েছি। সালাম ফেরার পর তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং কোন একজন স্ত্রীর কাছে গেলেন আবার 
বেরিয়ে এলেন । এসে দেখলেন তীর ত্রস্তভাব দেখে লোকদের চোখে মুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি 
বললেন, আমি নামাজরত থাকাবস্থায় আমার কাছে রাখা এক খন্ড স্বর্ণপিন্ডের কথা স্বরণ হলে তা 
আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পছন্দকরলাম না। সুতরাং তা বিলি করে দেয়ার নির্দেশ 
দিয়ে এলাম ৷” -বুখারী । 
মাসআলা-২৭৩ ঃ নামাজে শয়তানের ওয়াস্ওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌ 
শায়ত্বানীর রাজীম' বলা জায়েয । 
im J 3 Gln of pls ade Al oc dy baie fs Pl atl on i US 
dd JU ols dls sels Sale DL she aD dy JE tle Uh si l33 or O83 
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(£) hes srl ly, us 


নামাজের মাসায়েল 


১. আলৃলু'লউ ওয়াল মারজানঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-২৪৪, মেশকাত নং-৯২৪ 
২. মুসলিম শরীফ? ২/৩১৯, হাদীস নং-১০৯৩ । 
৩. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৪৯৭, হাদীস নং-১১৪১ / 

_ 8. মুখতাছারু সহীহি মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-১৪৪৮ । 


হযরত উসমান ইবনে আবুল আছ (রজিঃ) বললেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমাকে নামাজে 

কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে এবং আমার কেরাতে সন্দেহ পতিত করে। নবী করীম (সাঃ) বললেন, এই 

শয়তানের নাম হলো ‘খিনযিব' ৷ যখন তার উঙ্কানি অনুভব করবে তখন আউযুবিল্লাহি ......... পড় 

এবং বামপার্শ্বে তিনবার থুথু পেল । হযরত উসমান বলেন, আমি এরূপ করেছি পরে আল্লাহপাক 

শয়তানকে সরিয়ে দিয়েছেন।” -যুসলিম । 

মাসআলা-২৭৪ £ কোন মুছীবতের সময় ফরজ নামাজ বিশেষ করে ফজরের শেষ 

রাকাতের 'কাওমা'য় হাত উঠিয়ে উচ্চস্থবরে মুসলমানদের জন্য দোয়া করা এবং শত্রুর জন্য 

বদদোয়া করা জায়েয । (হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৭)১ দ্রষ্টব্য)। 

মাসআলা-২৭৫ £ সুতরা এবং নামাজীর মধ্যখান দিয়ে আগমনকারীকে নামাজের মধ্যেই হাত 

দিয়ে প্রতিহত করা উচিত । হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১২৪ দ্রষ্টব্য 

মাসআলা-২৭৬ ঃ প্রখর গরমের দরুণ সেজদার স্থানে কাপড় রাখতে পারবে। 

C233 Gaol peas pls ake all lo sill 2 shes LS JG aie abl es WU in sh 2 
0) .cbdhls, adh a 5A BAS 

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নামাজ পড়তাম এবং আমাদের 

কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুণ কাপড়ের খুঁট সেজদার জায়গায় রাখতো ।” -বুখারী। 

মাসআলা-২৭৭ £ জুতা পবিত্র হলে তা পরাবস্থায় নামাজ পড়া যাবে। 

IU Tals i sa pls de De NIUE Lh AIG 05 nt ie 8 
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হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রজিঃ) বলেন, হযরত আনস (রজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ) কি জুতা পরে নামাজ পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যা। -বুখারী, মুসলিম । 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ আল বুখারীঃ ১/১৯৯, হাদীস নং-৩৭২। 
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/5১৯৯, হাদীস নং-২৭৩ । 


নামাঙ্দের্ মাসায়েল 


Dall A Dl all 
নামাজে নিষিদ্ধ কার্যসমূহের মাসায়েল 
মাসআলা-২৭৮ ৪ নামাজে কোমরে হাত রাখা নিষেধ । 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাড়াতে 
নিষেধ করেছেন। -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-২৭৯ £ নামাজে আঙ্গুল ফুটান বা আঙ্গুলে আঙ্গুল ঢুকান নিষেধ । 
Sel Ly Bf ples a2le A le AD dyay JS JG axe dbl oy ras nS 
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হযরত কাআব ইবনে উজরা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ ওযু 
করে মসজিদের দিকে যায়, তখন রাস্তায় আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে চলবে না। কারণ সে 
নামাজের মধ্যে থাকে।” -আহমদ, তিরমিজি, আবুদাউদ, নাসাঈ, দারিমী ৷ 
মাসআলা-২৮০ ৪ নামাজে হাই আসলে তাকে যথাসম্ভব দমন করবে । 
sd pl ob Hd els “ale ADL le Bld) dG JG ic 2s SH Jil 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কারো 
নামাজে হাই আসবে তখন তাকে যথাসম্ভব দমন করবে। কারণ তখন শয়তান তার মুখে প্রবেশ 
করে” -মুসলিম 
মাসআলা-২৮১ ৪ নামাজে আকাশের দিকে তাকান নিষেধ । 
ota) 08 plas Gspaidd sples le al che Ul yng JUG JU axe Dl re Lh nth oe 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “নামাজরত অবস্থায় 
আসমানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার ৷ অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছো মেরে নিয়ে 
যাওয়া হবে৷” - | 


১. সহীহ আল বুখারী, ১/৪8৯৭, হাদীস নং-৪৯৭ ! 

২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৫২৬ ! 

৩. মুখতাছার মুসলিম, হাদীস নং-৩৪৫, মেশকাত নং-৯২২ । 
৪. মুসলিম শরীফঃ ২/২০৮, হাদীস নং-৮৫০ ! 

৫, সহীহ আল বুখারীঃ ১/৩৫২, হাদীস নং-৭৭১ / 


মাসআলা-২৮২ $ নামাজের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ ৷ 
মাসআলা-২৮৩ ঃ নামাজে দু'কাধের উপর এইভাবে কাপড় লটকানো যাতে কাপড়ের উভয় দিক 
জমিনের দিকে হয় এটাকে ‘সদল' বলে। এটা নামাজে নিষিদ্ধ । এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা 
২-৬২ দ্ৰষ্টব্য । 
মাসআালা-২৮৪ ঃ নামাজের মধ্যে কাপড় ঠিক করা, চুল ঠিক করা, চুলে ঝুঁটি বাধা ইত্যাদি 
মোটকথা নিষ্প্রয়োজনে কোন কাজ করা নিষেধ । এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২১৪ 
দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৮৫ ঃ সেজদার জায়গা থেকে বারবার কঙ্কর হঠান নিষেধ । এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য 
মাসআলা নং-২৫৮ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৮৬ £ নামাজে এদিক সেদিক তাকানো নিষেধ্য। 
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হযরত আবু জর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “আল্লাহ্‌ তায়ালা বান্দার নামাজের 
দিকে সান্নিধ্য দানে রত থাকেন যতক্ষণ না সে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করে। যখন সে নামাজ 
থেকে একাগ্রতা বিচ্ছিন্ন হয় তখন আল্লাহ্‌ তায়ালাও তার থেকে স্বীয় সান্নিধ্য হঠিয়ে ফেলেন ।” 
-আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ । 
মাসআলা-২৮৭ £ বালিশের উপর সেজদা করা কিংবা গালীচার উপর নামাজ পড়া নিষেধ । 
মাসআলা-২৮৮ ঃ ইঙ্গিতে নামাজ পড়ার সময় সেজদার জন্য মাথাকে রুকু অপেক্ষা নীচু করবে। 
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(2) (7) slab 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বালিশের উপর সিজদা দিয়ে নামাজ 
আদায়কারী এক ব্যক্তিকে বলেছেন, “বালিশ হঠিয়ে দাও, যদি জমিতে সিজদা করতে পার তাহলে 
কর আর যদি না পার তাহলে ইঙ্গিতে নামাজ পড় এবং সিজদার জন্য রুকু অপেক্ষা বেশী ঝুঁক ৷” 
-তাবরানী। 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহত্‌ তারগীব ওয়াততারহীবঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৫৫৫ । 
২. সিলসিলায়ে সহীহা-শায়খ আলবানীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩২৩ ৷ 


নামাজের মাসায়েল 
Sl il 2s 
সুন্নাত এবং নফল নামাজের ফজীলত 


মাসআলা-২৮৯ $ জোহরের পূর্বে চার রাকাত আর পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, 
এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামাজ আদায়কারীর জন্য 
বেহেশতে ঘর তৈরী করা হবে। 
its 2 she Ab 02 ply isle aD he Dl dyy JG IG Lis Dey Lisle of 
bias raSys Pl $5 Sas, pol DA End ALS Dll LS) 
axl nls sadly Dl Jo5 Osa y3 Catll ay OES 3 PAL dnt USS) 
(০) (!) 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাকাত সুন্নাত 
আদায় করবে আল্লাহপাক তার জন্য বেহেশতে ঘর তৈরী করবেন। জোহরের পূর্বে চার রাকাত আর 
পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই 
রাকাত” -তিরমিজি, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-২৯০ £ ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়ার সমূহ বস্তু থেকে উত্তম। 
all a ar ll aS: els Sade ADL be ahd) JG IU be lo LS or 
(+) (Y) shad oly ily 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্পাহ (সাঃ) বলেছেন, “ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত দুনিয়া এবং 
তার সমূহ বস্তু থেকে অনেক অনেক উত্তম ।” -তিরমিজি। 
মাসআলা-২৯১ ৪ জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য আসমানের দরজা সমূহ 
খুলে দেয়া হয়। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩০৪ দ্রষ্টব্য । ; 
মাসআলা-২৯২ 8 জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুন্নাত আদায়কারীর জন্য 
আল্লাহপাক জাহারামের আগুন হারাম করে দেন। 
Lawl Al L5 le 02 JG ples ale al he dl or Ups Dl ire los 
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হযরত উন্মে হাবীবা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার 
রাকাত এবং পরে চার রাকাত সুরত পড়বে আল্লাহপাক তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে 
দিবেন ।” -ইবনে মাজা । 


১. সহীহ সৃনানিত্‌ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৩৮ ! 
২. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজি? পথম খন্ড, হাদীস নং-৩৪০ / 
৩, সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ পথম খন্ড, হাদীস নং-৯০১ / 


মাসআলা-২৯৩ £ আছরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহপাক দয়া করেন । 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে 
চার রাকাত নামাজ পড়বে আল্লাহপাক তাকে দয়া করবে। তিরমিজি । 
মাসআলা-২৯৪ ঃ£ চাশতের চার রাকাত নামাজ আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব 
আল্লাহপাক নিজেই নিয়ে নেন। 
হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪৯৬ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৯৫ ঃ তারাবীর নামাজ অতীতের সমূহ সগীরা প্ুনাহ ক্ষমা হওয়ার কারণ হয় । 
হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৯১ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-২৯৬ $ রাত্রের যে কোন সময়ে ঘুম থেকে উঠে দুই রাকাত নামাজ আদায়কারী স্বামী- 
শ্রীকে আল্লাহপাক বেশী বেশী তাকে স্মবরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। 
JaDl oe ddl Bil 13] 0G ols ale le rll or xs Ml 2 in nth 0 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে উটে 
এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগায় আর উভয় দুই রাকাত নামাজ পড়ে । তখন আল্লাহতায়ালা তাদের নাম ' 
আল্লাহকে অধিক স্বরণকারী মহিলা-পুরুষের মধ্যে লেখেন।” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-২৯৭/১ ৪ একটি সিজদা আদায় করলে আল্লাহতায়ালা মানুষের আমলনামায় একটি পূণ্য 
বৃদ্ধি করেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং একটি দরজা বুলন্দ করেন। 
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হযরত উৰাদা ইবনে চামেত (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে বান্দা আল্লাহর জন্য 
একটি সিজদা করবে আল্লাহপাক তার জন্য একটি পূণ্য লেখেন, একটি গুনাহ ক্ষমা করেদেন এবং 
একটি দরজা বুলন্দকরেন, সুতরাং বেশী বেশী সিজদা কর ।” ইবনে মাজা । 
মাসআলা-২৯৭/২ ৪ কেয়ামতের দিন ফরজ নামাজের ঘাটতি নফল এবং সুন্নাতসমূহ দ্বারা পূর্ণ করা হবে। 
হাদীসের জন্য মাসআলা নং-১৮ দ্রষ্টব্য । 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৫৪ ! 
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ প্রথম খত, হাদীস নং-১০৯৮ । 
৩. সহীহ ইবনে মাজাঃ থথম খন্ড, হাদীস নং-১১৭১ ! 


নামাজের মাসায়েল 


Bld dl olSS 
সুন্নাত এবং নফল 

মাসআলা-২৯৮ £ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল নফল নামাজ নিয়মিত আদায় করেছেন তা উন্মতের 

জন্য সুন্নাতে মুয়ান্কাদা । 

মাসআলা-২৯৯ £ জোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, 

এশার পরে দুই রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সর্বমোট বার রাকাত পড়া সুন্নাত । 

মাসআলা-৩০০ 8 সুনাত এবং নফল নামাজসমূহ ঘরে পড়া উত্তম । 

মাসআলা-৩০১ £ নফল নামাজ দাড়িয়ে বা বসে উভয় নিয়মে পড়া যায়। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে রাসূল করীম 

(সাঃ)-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ৷ হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, “রাসূল 

করীম (সাঃ) জোহরের পূর্বে চার রাকাত আমার ঘরে আদায় করতেন, তারপর মসজিদে দিয়ে 

ফরজ আদায় করতেন। অতঃপর ঘরে চলে আসতেন এবং জোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন। 

মাগরিবের নামাজ শেষ করেও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকাত পড়তেন। এশার নামাজের 

পরও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকাত পড়তেন। হুজুর (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামাজ বেতরসহ নয় 

রাকাত পড়তেন । তাহাজ্জুদের নামাজ কখনো দায়ে দাড়িয়ে আর কখনো বসে বসে পড়তেন । 

দীড়িয়ে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও দীড়িয়ে করতেন । আর বসে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও 

বসে আদায় করতেন । ফজর হয়ে গেলে দুই রাকাত আদায় করতেন” - | 

বিঃদৃঃ-পীচ ওয়াক্ত নামাজের রাকাতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপঃ 


ফজর ২ ২ 
জোহর 8 ২বা৪ ২ 
আছর 8 ্্‌ = 
মাগরিব ৩ l 

এশা 8 Fs ২ 


১. মুসলিম শরীফঃ ৩/৫৩, হাদীস নং-১৫৬৯ / 


মাসআলা-৩০২ ৪ জোহরের পূর্বে দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। 
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হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জোহরের পূর্বে দু*রাকাত, 
জোহরের পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত, এশার পর দু'রাকাত এবং জুমার পরে দু'রাকাত 
পড়েছি মাগরিব, এশা এবং জুমার দু দু'রাকাত হুজুর (সাঃ)-এর সাথে ঘরে পড়েছি।” -মুসলিম । 
সমাসআলা-৩০৩ £ সুন্নাত এবং নফলসমূহ দু দু'রাকাত করে আদায় করা ভাল । 
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হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত , নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “দিন রাতের নফলসমূহ 
দু দু'রকাত করে পড় ৷” -আবুদাউদ 
মাসআলা-৩০৪ ঃ এক সাঁলামে চার রাকাত সুন্নাত/নফল পড়া জায়েয । 
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হযরত আবু আইয়ুব (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “জোহরের পূর্বে চার রাকাত 
সুন্নাত, যাতে সালাম নেই (মধ্যখানে) তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়।” - | 
মাসআলা-৩০৫ ৪ ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাত হয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা সুন্নাত । 
sy Sol yi 1H es he ADV lo Dl dys JG JG ice af 2) bP nf 08 
0) (£) 52s shell ১3. Lh GF Edens pel 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ ফজরের 
দু'রাকাত সুন্নাত আদায় করবে তখন ডান কাত হয়ে একটু বিশ্রাম করা ভাল৷” -তিরমিজি, আবুদাটদ । 
মাসআলা-৩০৬ ঃ জুমার নামাজের পর চার রাকাত অথবা দু'রাকাত নামাজ সুন্নাত । 
এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৫৬ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-৩০৭ 8 জোহরের পূর্বের চার. রাকাত পূর্বে পড়তে না পারলে ফরজের পরে পড়া যাবে। 
ae ALS Lah har 0 BLOUS plas als ae af pe 2s LAS v0 
(ws) (0) Giapdhrlsy . lay 
হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “যখন হুজুর (সাঃ) জোহর এর প্রথম চার রাকাত সুন্নাত ফরজের 
পূর্বে পড়তে পারতেন না, তখন ফরজের পরে তা আদায় করবেন” -তিরমিজি ৷ 


নামাজের মাসায়েল 


১. ১, মৃখতাছারু মুসলিম-আলবানী, হাদীস নং-৩৭২, মেশকাত নং-১০৯২ । 
২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৫১ / 
৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৩১ । 
৪. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৩৪৪ ! 
€. সহীহ্‌ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খড, হাদীস নং-৩৫০ । 


নামাজের মাসায়েল 


সমাসআলা-৩০৮ £ আছরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত মুয়াক্কাদা নয়। 
ral J5 se Ll all poy plang ake AUD Udy JG IG pice ably pet onl or 
(-) (1) 35ls2ls siehls Mol iy yl 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আছরের 
পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত পড়বে, আল্লাহপাক তার উপর রহমত নাজিল করবে।” -আহমদ, 
তিরমিজি, আবুদাউদ 
সাসআলা-৩০৯ £ এশার নামাজের পর দু'রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা । 
এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-২৭৯ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-৩১০ £ মাগরিবের নামাজের পূর্বের দু'রাকাত সুরাতে মুয়াক্কাদা নয়। 
IS, endl De bs Ll Ee 
(Y) ase Size Ace ll die Sf 2S 2 A BUN SIG 
হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) তিনবার বলেছেন, 
“মাগরিবের পূর্বে দুরাকাত' নামাজ আদায়কর ৷ তৃতীয় বারে বলেছেন, যার ইচ্ছা হয়। তৃতীয় বারে 
একথাটি এজন্যই বলেছেন যেন কেউ তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে না করে।” -বুখারী, মুসলিম । 
সমাসআলা-৩১১ £ জুমার পূর্বে নফল নামাজের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যা ইচ্ছা পড়তে পারবে। তবে 
‘তাহিয়্যাতুল মসজিদ’ হিসেবে দু'রাকাত অবশ্যই পড়বে। 
সমাসআলা-৩১২ £ জুমার নামাজের পূর্বে সুনাতে মুয়াকাদা আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয় । 
এব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৩৫১ দ্রষ্টব্য । 
আাসআলা-৩১৩ £ বেতরের নামাজের পর বসে বসে দু'রাকাত নফল পড়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত আছে। 
Less Lis lle 3 Fd ans tals G5 pl ashe A le lf axe ably Ll atl or 
>) CY) amd dys C25EIL Ww L S53 dy; Bt 
হযরত আবু উমামা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, “রাসূল করীম (সাঃ) বেতরের নামাজের পর দুই রাকাত 
নফল বসে বসে পড়তেন এবং এই দুই রাকাতে সুরা ‘ঝিলঝাল' ও সুরা ‘কাফিরূন' পড়তেন” 
আহমদ । 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খ্, হাদীস'নং-১১৩২ 
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/১৮৪, হাদীস নং-১৮১০ । 
৩. মেশকাত শরীফঃ ৩/১৬৬, হাদীস নং-১১৮০ (তাহকীক, শায়খ নাছিরন্দান আলবানী) 
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মাসআলা-৩১৪ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ সাওয়ারীর পিঠেও আদায় করা যায়। 
মাসআলা-৩১৫ $ আর নামাজ শুরু করার পূর্বে সাওয়ারীর দিক কেবলামুখী করে নিবে। পরে 
যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হবে না। 
মাসআলা-৩১৬ $ যদি সাওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে না হয় তাহলেও যেদিকেই হোক নামাজ 
আদায় করতে পারবে। এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪২২ দ্রষ্টব্য । 
মাসআলা-৩১৭ ঃ সুন্নাত এবং নফল নামাজসমূহে কোরআন মজীদ দেখে দেখে পড়তে পারবে। 
(1) sbdlolsy « dall ps 955 base Ups eer 2) LI CSN 
TTT 
5 | 
মাসআলা-৩১৮ ৪ ওজরবশতঃ নফল নামাজের কিছু অংশ বসে পড়া আর কিছু দীড়িয়ে পড়া জায়েয । 
HUD cp + cut of Li play axle hr dy aly be IG Ups ley LS 
00 2 LD GL pawl 5 52D0 yd on she ht Bl > lb 1G 5 Bl Ll 
(Y) ole oly, 
হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে রাত্রের নামাজ বসে পড়তে দেখিনি। 
তবে যখন হুজুর (সাঃ) বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তখন কেরাত পড়ার সময় বসে বসে পড়তেন। আর 
ত্রিশ চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতেই দাড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকু করতেন ।” -মুসলিম। 
মাসআলাঃ ৩১৯ £ বিনা কারণে বসে নামাজ পড়লে ছাওয়াব অর্ধেক হয়ে যায়। 
se UU Les 23 pls ake al lo al dey SI JG ase al 2 Gia> 01 Sls of 
sy, ASU pal las als SG he 23 Ul rl hai al Le le 9 ail 4 LS 
(ee) (IY) shal 
হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূল করীম (সাঃ)কে বসে নামাজ আদায়কারী 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, দীড়িয়ে নামাজ পড়া উত্তম, বসে পড়লে ছাওয়াব অর্ধেক 
হয় আর শুয়ে শুয়ে পড়লে এক চতুর্থাংশ ছাওয়াব হবে।” -তিরমিজি। 
মাসআলা-৩২০ £ নফল নামাজ সমূহে ‘কিয়াম’ কে লঙ্বা করা উত্তম । 
Syd dh dG asl Ball sf pls sale abl oc drs Sw JG aie abl 0 He GF 
(£) ন ৯১ 
হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন নামাজ সবচেয়ে 
বেশী উত্তম? হুজুর (সাঃ) বললেন, যে নামাজের কিয়াম লম্বা হয়।” -মুসলিম । 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৩১৩ । 

২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৫৬, হাদীস নং-১৫৭৪ । 

৩. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ ১ম খড়, হাদীস নং-৩০৫ । 
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/৮৫, হাদীস নং-১৬৩৯ । 


নামাজের মাসায়েল 


raid ples ale Lhe LON 5] diy axe Ul oy brill Cn UG aie Dl 2) Sh 
(0) sel ly L355 ays o351 DG 055 0d JUS GL Gf LS ps r> shad 
হযরত যিয়াদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত মুগীরা (রজিঃ)কে বলতে শুনেছেন, “যখন 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজের জন্য দাড়াতেন, অনেক সময় তার পা-পিন্ডলি ফুলে যেত । এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?” -বুখারী । 
মাসআলা-৩২১ 8 নফল ইবাদত কম হলেও সবসময় করা উত্তম । 
JG dls Al dl od Jl sh Je pls ashe Dl lr dp Hf Lee a Ll 
(Y) pe ol) SB OD ssl 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমল 
আল্লাহর কাছে বেশী পছন্দনীয়? হুজুর (সাঃ) বললেন, “যে আমল সদা সর্বদা করা হয় যদিও তা 
মাত্রায় কম হোক” -মুসলিম । 
মাসআলা-৩২২ £ সুন্নাত এবং নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম । 
ID Sym 8 wl Cpl blo JS ns ale lo al ol xs Dh ee) Al 4 a5 of 
(Y) . ade Ga LSS Y| cas os ADL Dall Ja 
হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “হে লোক সকল! তোমরা 
নিজ নিজ গৃহে নামাজ পড় কেননা ফরজ ব্যতীত অন্য সব নামাজ ঘরে পড়া উত্তম ।” “বুখারী, মুসলিম। 
মাসআলা-৩২৩ £ ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত আর আছর নামাজের পরে সূর্য অস্ত 
যাওয়া পর্যন্ত কোন নফল নামাজ আদায় করা উচিত নয়। 
OE > pal as Ball 2 6 ply Ashe Dl he Dd Of x0 aD oe AA ntl oo 
(£) ple ly. eel lls > Gra aa Dall G83 | 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আছর নামাজের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত 
এবং ফজরের নামাজের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।” -মুসলিম। 
মাসআলা-৩২৪ £ ভ্রমণকালে সুন্নাত এবং নফলসমূহ মাফ হয়ে যায় । 
এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪২৪ দ্রষ্টব্য । 


১. সহীহ আল রুখারীঃ ১/৪৬৪, হাদীস নং-১০৫৯ । 
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/১১৯, হাদীস নং-১৬৯৮ । 
৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/১১৭, হাদীস নং-১৬৯৫ । 
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/১৭১, হাদীস নং-১৭৯০। 


নামাঙ্দের্ন মাসায়েল 


মাসআলা-৩২৫ ৪ রাকাতের সংখ্যায় সন্দেহ হয়ে গেলে কমের উপর একীন করে নামাজ পূর্ণ 
করবে এবং সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা সহু করবে। 
মাসআলা-৩২৬ ঃ সালামের পর সহুর ব্যাপারে কথাবার্তা বলা নামাজকে রহিত করেনা । 
মাসআলা-৩২৭ ঃ ইমামের ভুল হলে সিজদা সহু করতে হয় । মুক্তাদির ভুলে সিজদা সহু নেই। 
মাসআলা-৩২৮ ঃ সিজদা সহু সালাম ফিরার পূর্বে বা পরে উভয় নিয়মে জায়েয । 
মাসআলা-৩২৯ ঃ$ সালাম ফিরার পর সিজদা সহুর জন্য দ্বিতীয়বার তাশাহহুদ পড়া হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত নয়। 
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হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তির নামাজের 
রাকাতসমূহে সন্দেহ হয়ে যাবে আর একথা নিশ্চিত জানা থাকবেনা যে, তিন রাকাত পড়েছে না চার 
বাকাত, তখন প্রথমে সে সন্দেহ দূর করে মনকে স্থির করবে এবং এর উপর ভিত্তি করে বাকী 
নামাজ পড়ে দিবে, আর সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করবে। যদি বাস্তবে সে পীচ রাকাত পড়ে 
থাকে তাহলে এই দুই সিজদা মিলে ছয় রাকাত হয়ে যাবে। যদি সে চার রাকাত পড়ে থাকে 
তাহলে এই দুই সিজদা শয়তানের জন্য লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দীড়াবে। -মুসলিম। 
od tld J es nel lo pag als lr lol ate Al ty ta ont 2 
Ms bel neal oly ple bday UGE Sed Les Cal IS SYS Ley YUU all 
(Y) sdenlls Sldly S5hnly 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সাঃ) জোহরের নামাজ 
পীচ রাকাত পড়ে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, নামাজে কি বৃদ্ধি হয়েছে? হুজুর (সাঃ) বললেন, 
বৃদ্ধি কিভাবে? লোকজন আরজ করল, আপনি পাঁচ রাকাত পড়েছেন। তখন সালাম ফিরানোর পর 
দুই সিজদা আদায় করলেন।-আহমদ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি। 


১. মুসলিমঃ ২/৩৪৫, হাদীস নং-১১৫২। 
২. মুসলিম শরীফঃ ২/৩৪৮, হাদীস নং-১১৫৮ । 


নামাঙ্সের মাসায্লেল 


মাসআলা-৩৩০ $ প্রথম তাশাহহুদ ভুলে কিয়ামের জন্য সোজা দাড়িয়ে গেলে তখন তাশাহ্‌হুদের 
জন্য প্রত্যাবর্তন করবেনা বরং সালাম ফিরার পূর্বে সিজদা সহু করে নিবে। 
মাসআলা-৩৩১ £ যদি পুরোপুরী দাড়ানোর পূর্বে তাশাহ্হুদের কথা স্বরণ হয় তখন বসে যাবে 
এমতাবস্থায় সিজদা সহু করতে হয় না। 
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হযরত মুগীরা ইবনে শো’বা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি 
দু'রাকাতের পর (তাশাহহুদে বসা ব্যতীত) দীড়িয়ে যেতে চায় তখন যদি পুরো না দাড়ায় তাহলে 
বসে পড়বে। আর যদি পুরোপুরী দাড়িয়ে যায় তাহলে বসবে না। তবে দু'টি সিজদা সহু আদায় 
করবে। -আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩৩২ $ নামাজে কোন চিন্তা-ভাবনা আসলে এর জন্য সিজদা সহু করতে হয়না । 
এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য ‘নামাজের নিয়ম’ অধ্যায়ে মাসআলা নং-২৭২ দ্রষ্টব্য । 


১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৯৪ । 


নামাজের মাসায়েল 


‘Lil Mos 

কাজা নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৩৩৩ £ কোন কারণে ওয়াক্ত মতে নামাজ পড়তে না পারলে সুযোগ পাওয়ার সাথে 
সাথেই আদায় করতে হবে। 
তল জার গাত ছল অদ্য দাহ্য 


EAE NRO il OBE TERE A EASON ET 
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হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধে সূর্যাস্তের পর হযরত উমর 
(রজিঃ) কুরাইশের কাফেরদের বিশোদাগার করতে করতে এসে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে 
আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আছরের নামাজ আদায় করতে 
পারিনি। হুজুর (সাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমিও আছরের নামাজ আদায় করিনি। অতঃপর 
আমরা সবাই ‘বতহান’ জায়গায় আসলাম এবং ওযু করে প্রথমে আচরের নামাজ, তারপর 
মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম । -বুখারী। 
মাসআলা-৩৩৫ ঃ ভুলে বা নিদ্বার কারণে নামাজ কাজা হলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা জাগ্রত 
হওয়ার সাথে সাথে আদায় করতে হবে। 
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হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নামাজ পড়া ভুলে গেছে 
অথবা নামাজের সময় ঘুমিয়ে পড়েছে, তার জন্য স্মরণ হওয়া বা জাখত হওয়ার সাথে সাথে পড়ে 
দেয়াটা কাফ্‌্ফারা স্বরূপ । -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৩৩৬ ঃ ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত ফরজের পূর্বে পড়তে না পারলে তখন ফরজের পরে 
অথবা সূর্য উদয়ের পরে আদায় করতে পারবে। 
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হযরত কাইস ইবনে আমর (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে ফজরের পর দুই 
রাকাত নামাজ পড়তে দেখলেন, অতঃপর বললেন, ফজরের নামাজ তো দুই রাকাত? লোকটি উত্তর 
দিল, আমি ফরজের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত প্রথমে পড়তে পারিনি তাই এখন পড়তেছি। কথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন” - 


১. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/২৭০, হাদীস নং-৫৬১ / 
২. সহীহ আল বুখারীঃ ১/২৭০, হাদীস নং-৫৬২। 
৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১২৮ । 


ENS STE FERN DLE RPE TE NSAP SNE ETA CRETE SE 
নমাঙ্গের মাসায়েল = | 88] 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত প্রথমে 
পড়বেনা সে যেন সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করে নেয়।” -তিরমিজি। 
মাসআলা-৩৩৭ £ রাত্রে বিতর পড়তে না পারলে সকালে পড়ে দিতে পারবে । হাদীসের জন্য 
মাসআলা নং-৩৮০ দ্রষ্টব্য । 
সাসআলা-৩৩৮ ঃ ঝতুৰতী মহিলাকে খতুকালীন নামাজের কাজা পড়তে হবে না। 
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হযরত মুআযা থেকে বর্ণিত যে, একটি মহিলা হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করল, 
মহিলারা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তাদের জন্য কি নামাজের কাজা আদায় করে দেয়া জরুরী? 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, “তুমি কি খারেজী মহিলা? আমরাতো নবী করীম (সাঃ)-এর 
সাথে জীবন কাটিয়েছি, আমাদেরও খতুস্রাব হত অথচ হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে নামাজ কাজা 
করার জন্য কখনো বলেননি তাই আমরা কোন দিন কাজা আদায় করতাম না” -বুখারী । 
মাসআলা-৩৩৯ £ ওমরি কাজা আদায় করা সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) বা ছাহাবাদের আমল দ্বারা 
প্রমাণিত নয়। 


১. সহীহ্‌ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৩৪৭ । 
২. সহীহ আল রুখারীঃ ১/১৬৬, হাদীস নং-৩১০। 


[895 মাজ মাসায়েল 
জুমার নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৩৪০ £ জুমার নামাজ সারা সপ্তায় সংঘটিত সগীরা গুনাহের ক্ষমার কারণ । 
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হযরত আবু হ্থরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “প্রত্যেক নামাজ পরের নামাজ 
পর্যন্ত, জুমা সপ্তাহের জন্য এবং রমজান সারা বছরের জন্য গুনাহের কাফ্্‌ফারা। তবে শর্ত হলো 
কবীরা গুনাহ থেকে বাচতে হবে। -মুসলিম । 
মাসআলা-৩৪১ £ নবী করীম (সাঃ) বিনা কারণে জুমা ত্যাগকারীর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়ার 
আশা ব্যক্ত করেছেন। 
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হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ) বলেন, বিনা কারণে জুমা ত্যাগকারী সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) 
বলেছেন, “আমার মন চায় যে, কাউকে নামাজ পড়াতে বলি অতঃপর জুমা ত্যাগকারীদের ঘরসহ 
জ্বালিয়ে দিই ।” - 
মাসআলা-৩৪২ ঃ শরয়ী ওজর ব্যতীত তিন জুমা ছেড়ে দিলে আল্লাহতায়ালা তাদের অস্তরে 
পথভ্রষ্টতার মোহর লাগিয়ে দেন। 
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হযরত আবুল জাদ যমরী (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অলসতার কারণে 
তিন জুমা ছেড়ে দেয়, আল্লাহপাক তার হৃদয়ে মোহর লাগিয়ে দেন! -আবুদাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ, 
ইবনে মাজা, দারিমী । 
মাসআলা-৩৪৩ ঃ দাস, মহিলা, ছোট ছেলে, অসুস্থ ব্যক্তি এবং মুসাফির ব্যতীত অন্য সবার উপর 
জুমা ফরজ । 
+ nos HALAL lo ms) soles ashe AU Lo ADJ JG JU bes al oo re los 
! (£) lab ols, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসাফিরের উপর জুমা 
নেই । -তাব্রানী । 


১. মুসলিম শরীফঃ ২/১১, হাদীস নং-৪৪৩ ।/ 

২. মুসলিম শরীফঃ ২/৪৪১, হাদীস নং-১৩৫৮ । 

৩. সহীহ সুলানি আবিদাউদঃ ১ম খত, হাদীস নং-৯২৮ । 
8৪. সহীহল জামিউস সাগীরঃ ৫ম খন্ড, হাদীস নং-৫২৮১ / 


EnnGEDOOONNDONOOEEODENOOEEDEDENNCENDOCENNDACENDOECNDONCEEEEO OEE 
নামাজের মাসায়েল === [ 90 ] 


ule wes Gx atl (ae FY Al dyes JG JG a0 DH 2 SUS 2 Sb of 
Sslsal day coage al cote 30 Hal al dle as Layl se Yl Dlx of ple YS 
(০) (১) 
হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দাস, মহিলা, শিশু এবং 
অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত সকল মুসলমানের উপর জুমা ফরজ । -আবুদাউদ। 
সমাসআলা-৩৪৪ ৪ ভুমার দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং খোশবু বা সুগন্ধি মাখা সুন্নাত । 
rt ddl ple J he IU plang sade Ul ho lor cs D2 Al of 
(Ee) HY) nd lg ie Om eb 4 58 5s al dle 2 thts Sanat 
হযরত আবু সাঈদ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানকে জুমার 
দিন গোসল করা, ভাল কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি মাখা চাই । -আহমদ। 
মাসআলা-৩৪৫ ঃ জুমার দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর বেশী বেশী দরূদ পড়ার আদেশ দেয়া 
হয়েছে। 
Dall pe she brs pl sc Dl hr Al Jy JG JG axe al 2) 3h 2 sl oF 
(0) (0) sits chilly xb nb lll shi ly ake Loar Ole ON 435 
হযরত আউস ইবনে আউস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জুমার দিন আমার প্রতি 
বেশী বেশী দরূদ পড়তে থাক তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয়। -আবুদাউদ, 
নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী, বায়হাকী ৷ 
মাসআলা-৩৪৬ ঃ জুমার নামাজে দু'টি খুতবা পড়তে হয় । দুটিই দাড়িয়ে দিতে হয়। 
A Ss SAN tnt nde Orbs ply ase Ae or SSS IG im 01 Her Of 
(£) ole hss Anas ahs as ar SSS 
হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) বলেন, নবীকরীম (সাঃ) দু'টি খুতবা প্রদান করতেন এবং 
উভয় খুতবার মধ্যখানে বসতেন। খুতবায় কোরআন পড়ে লোকদের নসীহত করতেন। হুজুর 
(সাঃ)-এর খুতবা এবং নামাজ উভয় মধ্যম হত। -মুসলিম । 
মাসআলা-৩৪৭ £ ইমামকে মিম্বরে উঠে সর্ব্থথম মুসল্লীদের লক্ষ্য করে সালাম করা উচিত । 
ma) 09) deb nll pl sl 3m0 BLO ply ake lo dll ac Dh 2 Ao oF 
হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখন মিন্বরে ছড়তেন তখন সালাম 
বলতেন ।-ইবনে মাজা । 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯৪২ । 
২. সহীহ সুনান আল নাসায়ীঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১৩১০ । 
৩. সহীছল জামিউস সাগীরঃ ১ম খত, হাদীস নং-১২১৯ / 
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/২১২, হাদীস নং-১৮৬৫ / 

৫. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৯১০ ৷ 


91] = মাজ আসেল 

মাসআলা-৩৪৮ ঃ জুমার খুতবা সাধারণ খুতবার চেয়ে সংক্ষেপ আর জুমার নামাজ সাধারণ 

নামাজের চেয়ে লঙ্কা পড়া উচিত । 

Die Jyh sl» yt lag ale he Ald) Cx JG ais i) ml ns oe 

(1) lms aol ily ceigadt Lnaily all Lb ati 4 Lee hs pay Jel 

হযরত আম্বার ইবনে য়াসির (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, জুমার খুতবাকে 

সংক্ষেপ করনা এবং নামাজকে লন্বা করা ইমামের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রমাণ সুতরাং খুতবাকে সংক্ষিপ্ত 

কর এবং নামাজকে লম্বা কর। -আহমদ, মুসলিম । 

মাসআলাঃ ৩৪৯ $ জুমার দিন সূর্য ঢলার পূর্বে সূর্য ঢলার সময়, সূর্য ডলার পর সবসময় নামাজ 

পড়া জায়েয । 

ud Jak 0m Lat lai along ale alle Dds IS JG iio ley sf oe 

(2) (1) sally 351s nls sobs Moh ols, 

হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমার নামাজ সূর্য ঢলে গেলে পড়াতেন। -বুখারী, 

আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি । 

বিধ্দ্-এ ব্যাপারে আরো হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৯৯ দ্রষ্টব্য । 

মাসআলা-৩৫০ ঃ জুমার খুতবা শুরু হয়ে গেলে তখন যে ব্যক্তি মসজিদে আসবে তাকে 

সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকাত নামাজ পড়ে বসে যেতে হবে। 

is “she AT le AD dongs nok pgs SULT ell by JG as ally Df Le on Ale 58 

Sak pn pS sol oly 1] UG pS Lp Lots OS) SIU p5 dle Le id JUS ales baby 
(IY) cola ols Ltdinds oS), rl wb ral 

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, জুমার দিন হুজুর (সাঃ) খুতবা দিতেছিলেন এমন সময় সুলাইক গাতৃ্‌ 

ফানী নামক এক ছাহাবী আসলেন এবং বসে গেলেন। তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, হে সুলাইক! 

সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত পড়ে নাও । অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার দিন 

ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় আসবে তখন দু'রাকাত সংক্ষিপ্তাকারে অবশ্যই পড়বে ।- মুসলিম । 

মাসআলা-৩৫১ ঃ জুমার নামাজের পূর্বে নফলের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদের 

দু'রাকাত খুতবা চললেও পড়বে। 

মাসআলা-৩৫২ ঃ জুমার নামাজের পূর্বে সুরাতে মুয়াক্কাদা পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় । 

25 be hd Led Fl p5 donsil on UG play ale Ao sll 0 xe lr) 2D cgth v8 

CRED ads SPN ek Ons Sale dE ans las pf bh np ih rr al 5 J 


(££) ee ls 


১. মুসলিম শরীফঃ ৩/২২০, হাদীস নং-১৮৭৯ । 
২. সহীহ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম বত, হাদীস নং-৪১৫। 
৩, মুসলিম শরীফঃ ৩/২২৫, হাদীস নং-১৮৯৪ । 
8. মুসলিম শরীফঃ ৩/২০৯, হাদীস নং-১৮৫৭ । 


[EEE nnn nnn One SND SE eed ENS t0NNNN ed 


হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন 
গোসল করেছে তারপর মসজিদে এসে যথাসম্ভব নামাজ পড়ে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ 
করে বসে থাকবে। পরে ইমামের সাথে ফরজ আদায় করবে তার এক জুমা থেকে আর এক জুমা 
পর্যন্ত এবং আরো বৃদ্ধি তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। -মুসলিম। 
মাসআলা-৩৫৩ ঃ খুতবা চলাকালীন কাহারো নিদ্রা আসলে তখন তাকে স্থান পরিবর্তন করে নিতে হবে। 
nok ext pSanl me 13] splay Aske Aho al dy JG JG pis Dl os rr On, 
(0) 01) shal ls) EUS aloes oa Jnl 
হযরত আবদুন্নাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, খুতবা চলাকালীন কথা 
ৰলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া খুব খারাপ কাজ। তিরমিজী । 
আাসআলা-৩৫৪ ঃ খুতবা চলাকালীন কথা বলা অথবা খুতবার দিকে গুরুত্ব না দেওয়া খুব খারাপ কাজ। 
Ln deal C5 13] ply ale a le MN Dyn IOS JOS isn DI iro nh col v2 
(Y) ade Gi OA ADS hi pl3ly cajl iat 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন খুতবা 
চলাকালীন সাখীকে বলবে ‘চুপ থাক’ সেও খারাপ কাজ করল! -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৩৫৫ $ জুমার খুতবা চলাকালীন হাঁটু মেরে বসা নিষেধ 
Leeks ind 08 plas ile ho dy stn IG xis ps tl sl on Se of 
হে (E-) (IY) sil 35559 Maoh ls abi pla 
হযরত মুআয ইবনে আনস জুহানী (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কুতবা চলাকালীন 
হাটু মেরে বসা থেকে নিষেধ করেছেন। -আহমদ, আবুদাউদ, তিরিমিজি ৷ 
বিদ্দ্রঃ হীটু মেরে বসা অর্থাৎ হাঁটু খাঁড়া রেখে রানকে পেটের সাথে লাগিয়ে দু'হাত বেঁধে বসা । 
মাসআলা-৩৫৬ ঃ জুমার নামাজের পর যদি মসজিদে সুন্নাত আদায় করে তাহলে চার রাকাত আর 
ঘরে আদায় করলে দু'রাকাত আদায় করবে। 
ally s5l2nls ples all 1G lrg cde al hc dl of xin Al o2y in? slo 
(£) le nb Sly 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জুমা পড়ে তারপর চার রাকাত 
নামাজ পড়। -আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা । 


১. সহীহ সুনানিত তিরমিজি? ১ম খত, হাদীস নং-৪৩৬ ৷ 
২, মুসলিম শরীফঃ ৩/২০০, হাদীস নং-১৮৩৫ । 

৩. সহীহ্‌ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম থন্ড, হাদীস নং-৯৮২! 
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৩০, হাদীস নং-১৯০৬ । 


He od Gnd) Laat i hax GS ply ale alll le lof pie alll 2 re nl 0 
0) ab ob Shel dls 35h als ples bls lly 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমার পর ঘরে গিয়ে দু'রাকাত 
নামাজ পড়তেন ।-আহমদ বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩৫৭ $ জুমার নামাজ গ্রামে পড়া জায়েয। 
le Dl le Dds) da 6 Laer da Cas Les dsl ATG Lgs ey mls tl oe 
(0) sb olsy . dl on slot sh ac Mes of lg 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, মসজিদে নববীর পর সর্বপ্রথম জুমা বাহরাইনের 
‘জোয়াসা’ নামক গ্রামের আবদুল কায়স মসজিদে পড়া হয়েছিল । -বুখারী। 
মাসআলা-৩৫৮ ঃ যদি জুমার দিন ঈদ হয়ে যায় তাহলে দু'টি পড়া ভাল কিন্তু ঈদের পর জুমার 
স্থানে জোহরের নামাজ পড়লে তাও চলবে । 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “তোমাদের জন্য আজকের দিনে 
দু'টি ঈদ জমা হয়ে গেছে। যে চায় তার জন্য জুমার বদলে ঈদের নামাজই যথেষ্ট কিন্তু আমরা জুমা 
এবং ঈদ দু'টিই পড়ব । -আবুদাউদ, ইবনে মাজা । 
সমাসআলা-৩৫৯ ঃ জুমার নামাজের পর সতর্কতামূলক জোহরের নামাজ আদায় করা কোন হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-৩৬০ ঃ জুমার নামাজের পর দাড়িয়ে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে সালাত-সালাম পড়া এবং 
জুমার নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা হাদীস দ্বারা গ্রমাণিত নয় । 


নামাজের মাসায়েল 


১. মুখতাহার সহীহি মুসলিমঃ হাদীস নং-৪২৪ । 
২. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৩৭৮, হাদীস নং-৮৪১। 
৩. সহীহ্‌ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৯৪৮ । 


নামাজের মাসায়েল 


বেতরের নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৩৬১ £ বেতরের নামাজ ফযীলতপূর্ণ একটি নামাজ। 
মাসআলা-৩৬২ $ বেতরের নামাজের ওয়াক্ত এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময় । 
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lial Do on Le G1 GG ols asks alc al dy) b ot bs UG pal pa 05 
(24) 00) Ula izl nh shells 3hbnls srl ly nd tlh 
হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনেছে, আল্লাহতায়ালা ফরজ 
ব্যতীত আর: একটি নামাজ তোমাদেরকে দিয়েছেন যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অনেক 
উত্তম । আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ্র রাসূল, সে নামাজ কোনটি? হুজুর (সাঃ) বললেন, সে 
হল বেতরের নামাজ যার ওয়াক্ত এশার নামাজ এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময় । -আহমদ, আবুদাউদ, 
তিরমিজি, ইবনে মাজা, হাকেম । 
মাসআলা-৩৬৩ ঃ বেতর এশার নামাজের অংশ নয়। বরং রাতের নামাজ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের 
অংশ । হুজুর (সাঃ) উন্মতের সুবিধার্থে এশার নামাজের সাথে পড়ে নেয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। 
মাসআলা-৩৬৪ ঃ£ বেতর রাত্রের শেষভাগে পড়া উত্তম । 
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হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি শেষ রাতে না জাগার 
আশংকা করবে সে বেভর পড়ে ঘুমাবে । আর যে ব্যক্তি জাগার ব্যাপারে নিশ্চিত সে রাতের 
শেষভাগে পড়বে। -মুসলিম । 
মাসআলা-৩৬৫ £ বেতর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। 
axe Ul slo all dey Un Lie LSU LSU LEE prey wd Fl UU ais AD) 2 Ge OF 
(0) dl algy . ol 
হযরত আলী (রজিঃ) বলেন, “বেতর ফরজের মত জরুরী নয়, কিন্তু তা সুন্নাত ৷ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
তার আদেশ দিয়েছেন।” - নাসায়ী । 
মাসআলা-৩৬৬ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর পড়া জায়েয । 
Ses bl) she Hill 5 slat plang Asks AD 2 SIS JG Lp all p23 re nl of 
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১. সহীহ্‌ সুনানিত তিরমিজী; ১ম খ্ড, হদীস নং ৩৭৩ ।/ 
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৮৪, হাদীস নং-১৬৩৭। 

৩. সহীহ সুনান আল নাসাঈ, ১ম খন, হাদীস নং-১৫৮২। 
৪. সহীহ আল রুখারীঃ ১/৪৫২, হাদীস নং-১০২৯। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) সফরে সওয়ারীর উপর ইঙ্গিত করে 
রাতের নামাজ আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ যেদিকেই হোক । বেতর নামাজও পড়তেন কিন্তু 
ফরজ নামাজ পড়তেন না।” -বুখারী। 
মাসআলা-৩৬৭ £ বেতরের রাকাতের সংখ্যা এক, তিন এবং পীচ এর মধ্যে যার যা ইচ্ছা পড়তে পারে। 
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হযরত আবু আইয়ুব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বেতরের নামাজ পড়া প্রত্যেক 
মুসলমানের দায়িত্ব, তবে যার ইচ্ছা পচ রাকাত আর যার ইচ্ছা তিন রাকাত আর যার ইচ্ছা এক 
স্নাকাত পড়তে পারবে । -আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩৬৮ ঃ তিন রাকাত বেতর আদায় করার জন্য দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো তারপর 
আর এক রাকাত পড়ার নিয়ম উত্তম । তবে এক তাশাহৃহুদের সহিত একসাথে তিন রাকাত পড়াও 
জায়েয । 
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হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামাজের পর ফজরের পূর্বে এগার 
রাকাত নামাজ আদায় করতেন প্রত্যেক দুরাকাতের পর সালাম ফিরাতেন শেষে এক রাকাত পড়ে 
বেতর বানাতেন। -মুসলিম। 
bake Y mi Hf Em S22 plang Sade Ul lo Dl dy 3 IG Les le lp 8 
0) 00) ally oly te 
হযরত উম্মে সালমা (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাত বা পাচ রাকাত বেতর আদায় 
করতেন তখন মধ্যখানে সালাম দিয়ে পৃথক করতেন না, এক সালামে পড়তেন ।” -নাসাঈ। 
যাসআলা-৩৬৯ ৪ মাগরিবের নামাজের মত দুই তাশাহ্‌হুদ এবং এক সালামে বেতর আদায় করা 
ঠিক নয়। 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘তিন বেতর পড়িওনা বরং পাঁচ 
অথবা সাত রাকাত পড় । মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য করিও না।” - । 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১২৬০ / 
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮ ।/ 

৩. সহীহ সুনান আল নাসাঈ, ১ম খত, হাদীস নং-১৬১৮ / 
৪. আত্তা'লীকুল মুগনীঃ ২য় খভ, পৃ-২৫। 
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মাসআলা-৩৭০ ৪? বেতরের নামাজে দোয়া কুনুত রুকুর আগে ও পরে উভয় নিয়মে পড়া জায়েয । 
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হযরত উবাই ইবনে কাআব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতরের নামাযে দোয়া কুনুত কুকুর 

আগে পড়তেন!” -ইবনে মাজা । 
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হ্যরত আনস (রজিঃ) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) রুকুর পরে দোয়া কুনুনত পড়েছেন।” -ইবনে মাজা। 
মাসআলা-৩৭১ ঃ প্রয়োজনবশতঃ সকল নামাজ অথবা কিছু নামাজের শেষের রাকাতে দোয়া 

কুনুত পড়া যায় ৷ 
মাসআলা-৩৭২ 8 দোয়া কুনুত পড়া ওয়াজেব নয়। 
সাসআলা-৩৭৩ $ কুনুতের পর অন্য দোয়াও পড়া যেতে পাঁরে। 
সমাসআলা-৩৭৪ ঃ গ্রয়োজনবশতঃ অনিদিষ্টকালের জন্য দোয়া কুনুত পড়া যেতে পারে। 
মাসআলা-৩৭৫ ঃ যদি ইমাম উচ্চস্বরে কুনুত পড়ে তখন মুক্তাদিদের বড় আওয়াজে আমীন বলা উচিত। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একমাস পর্যন্ত অনবরত জোহর, 
আছর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের শেষ রাকাতে ॥৬> ০৭ 4| = বলার পর বনী সলীম, রেল, 
জকওয়ান ও উছায়্যা প্রভৃতি গোত্রের জন্য বদদোয়া করেছিলেন। আর মুক্তাদিরা আমীন 
বলতেন ।- | 
me) (5) 3nd dys ASF Let C55 play asks all sho a 5 aie alll o2) os 8 
হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) একমাস পর্যন্ত দোয়া কুনুত পড়েছিলেন। 
পরে চেড়ে দিয়েছেন। -আবুদাউদ । 
মাসআলা-৩৭৬ ঃ নবীকরীম (সাঃ) যহরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ)কে যে দোয়া কুনুত শিক্ষা 
দিয়েছিলেন তা এইঃ 
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১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৯৭০ । 
২. সহীহ সৃনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদাস নং-৯৭২। 
৩. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খড, হাদীস নং-১২৮০ । 
৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খ্ড, হাদীস নং-১২৮২। 
৫. সহীহ সুনানু নাসাঈঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১৬৪৭। 


Lt পামাজের মাসায়েল 
হযরত হাসান ইবনে আলী (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বেতরে পড়ার জন্য এ দোয়া 
কুনুত শিক্ষা দিয়েছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হেদায়ত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত 
করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব 
গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি 
যে অমঙ্গল নিদিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ ভতুমিইতো ভাগ্য নির্ধারিত করো, 
তোমার উপরেতো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নাই, তুমি যাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোন 
দিন অপমাণিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারবে 
না। হে আমাদের প্রভু তুমি বরকত পূর্ণ ও সুমহান। নবী.হাম্মদ (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর রহমত 
হোক । -নাসাইঈ । 
মাসআলা-৩৭৭ $ বেতরের নামাজের অন্য একটি মসনুন দোয়া । 
sil pills 355 AT 5 dh I ly axle aD lo lof we aD es Ib nf nl de 8 
elle eb pol Y ale wholly dauyie a eUUlagy ssw oa dle wie 
(ee) 11) lll ly adlali le cil LS sf 
হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বেতরের নামাজে এই দোয়া পড়তেন-“আল্লাহুম্মা ইরী 
আটটযু বিরিযাকা বিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা 
উহছী ছানা আন আলাইকা আনতা কামা আছনাইতা আলা নাফ্‌সিকা।” -নাসাঈ । 
মাসআলা-৩৭৮ £ বেতরের প্রথম রাকাতে সূরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ‘আল কাফিরূন’ এবং 
তৃতীয় রাকাতে সূরা ‘এখলাছ’ পড়া সুন্নাত । 
Sl aly pal i Gls lho tis cle Ve dl ol aie al oo AS on atl 
ty onl Wl pls 3 of ADE pa J LIE is SSI Cpl b JL LSM IAS sis 
(rz) {Y) Po 
হযরত উবাই ইবনে কাআব (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সাঃ) বেতরের প্রথম রাকাতে 
সুরা ‘আলা’ দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ‘আল কাফিরূন’ আর তৃতীয় রাকাতে সূরা ‘এখলাছ' তেলাওয়াত 
করতেন। আর শেষ রাকাতেই সালাম ফিরাতেন ।-নাসাঈ । 
মাসআল্া-৩৭৯ $ বেতরের পর তিনবার ১,৭4| এ{ ১৮৩ বলা সুন্নাত । 
Sl Sle ol Bld slp ale ll le lJ US wie Ul 2 x nl nth oe 
হযরত উবাই ইবনে কাআব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতরের নামাজে সালাম ফিরানোর 
পর তিন বার বলতেন ৮১এ| এ!| ১৬৮4০ আর তৃতীয়বার উচ্চস্বরে বলতেন । -নাসাঈ। 


১. সহীহ সুনান আল্‌ নাসাঈঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১৬৪৮ । 
২. সহীহ সুনান আল্‌ নাসাঈঃ ১ম খড়, হাদীস নং-১৬০৬ । 
৩. সহীহ সুনান আল নাসাঈঃ ১ম খঙ, হাদীস নং-১৬০৪ । 


HUTA ANY 18 LETT 


আসআলা-৩৮০ ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে বেতর পড়ার নিয়তে শুয়ে পড়েছে কিন্তু শেষ রাতে জাগতে 

পারেনি তখন যে ফজরের নামাজের পর অথবা সূর্য উঠে গেলে পড়তে পারবে। 

hash 13 JF PU sels ashe ADL lo Dl dyn) UG JG ae Ub 2, plod on 5 oF 

(ee) 00) shal ols, cel 11 

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি বেতর পড়ার 

জন্য জাগতে পারেনি সে সকালে আদায় করবে।- তিরমিজি 

মাসআলা-৩৮১ ঃ একরাত্রে দুই বার বেতর পড়বে না। 

মাসআলা-৩৮২ ঃ এশার নামাজের পর বেতর আদায় করে ফেললে তাহাজ্জুদের পর পুনরায় বেতর 

আদায় করা উচিত নয়। 

so ALD sb O53 3 ds ely ake Dl he rsd Cx IG ip Dl 23 he on Gb 8 
(E22) (Y) sh, sly s5hnls Ml 

হযরত তালক ইবনে আলী (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ)কে আমি বলতে শুনেছি, এক রাতে 

দু'বেতর নেই । -আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি । 

মাসআলা-৩৮৩ ৪ বেতরের পর দু'রাকাত নফল বসে পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । 

এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য ‘সুন্নাত এবং নফলসমূহ' অধ্যায়ে মাসআলা নং-৩১৩ দ্রষ্টব্য । 


১. সহীহ মুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খ্, হাদীস নং-৩৮৭ / 
২. সহীহ সুলানিত তিরমিজিঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৩৯১ । 


নামাজের মাসায়েল 


Ef D> 
তাহাজ্জুদের নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৩৮৪ £ ফরজ নামাজ সমূহের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে তাহাজ্জুদের নামাজ । 
AE aay a pla haf iol aac Ul he Dl dys JG dG ais lo inn ntl oe 
(1) ome 0h) del) Dl Laydl Aa Dall Jails ppl al! 
হয়রত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম 
স্বোযা হলো মুহাররম মাসের রোযা । আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো 
তাহাজ্জুদের নামাজ ।” - 
মাসআলা-৩৮৫ ঃ তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাতের মাসনূন সংখ্যা কমে ৭ এবং বেশীতে ১৩ । 
COl Ax IU IG fy lds SS Li JUG ic fo) mi nl ons 0 
+ byte SDS on SL Nom 2 aly Gp oF ms SLE piss Os Gladys © 3 3 ON 
re) () . 35122) sls 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাইস (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাত্রের নামাজ কয় রাকাত পড়তেন? হযরত আয়েশা (রজিঃ) 
উত্তরে বললেন, কোন কোন সময় চার রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর, আর কখনো ছয় 
রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর আর কখনো আট রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর, 
আর কখনো দশ রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর আদায় করতেন। হুজুর (সাঃ)-এর রাপ্রের 
নামাজ সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের বেশী হত না! -আবুদাউদ । 
মাসআলা-৩৮৬ ঃ তাহাজ্জুদের নামাজে প্রায়শঃ আট রাকাত নফল এবং তিন রাকাত বেতর পড়া 
হুজুর (সাঃ)-এর আমল ছিল। 
মাসআলা-৩৮৭ £ তাহাজ্জুদের নামাজে দু দু'রাকাত বা চার চার রাকাত করে পড়তে পারেন। তবে 
দু দু'রাকাত করে পড়া উত্তম ৷ 
Do ow te of ole sf lay play asks Dl lo INS IU Le all ey LL 58 
(YY) ashe Giza oly Sys OSHS) JS on pls LS) pic Sol dl df laa 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এশা এবং ফজরের নামাজের মধ্যবর্তী 
সময়ে ১১ রাকাত আদায় করতেন । প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন এবং সর্বশেষে এক 
রাকাত পড়ে বেতর বানাতেন। -বুখারী, মুসলিম ৷ 
ll Dc SS iS pic Dos LAs J a5 aie lr rfl ls in Ll ath 
has 5 lbs oe 8 JET IS byl a oS rbs Emr G8 Js WS Lf sla 
(£) .obdlals, 
১. মৃখতাহার মুসলিম-আলবানা, হাদীস নং৬১৩, মেশকাত নং-১১৬৭ / 
২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১২১৪ । 


৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৬১৪, হাদীস নং-১৫৮৮। 
8, বৃখারী শরীফঃ ১/৪৭০, হাদীস নং-১০৭৬ / 


নামাজের মাসায়েল 


হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রজিঃ) হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, রমজান শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রাত্রের নামাজ কেমন হত? হ্যরত আয়েশা 
(রজিঃ) উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমজান এবং অরমজানে রাত্রের নামাজ ১১ রাকাতের চেয়ে 
বেশী পড়তেন না৷ প্রথম অতি সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাকাত পড়তেন । অতঃপর অতি 
সুন্দরভাবে বিলম্ব করে আরো চার রাকাত পড়তেন, তারপর তিন রাকাত পড়তেন। -বুখারী। 
সাসআলা-৩৮৮ £ নফল নামাজে এক আয়াতকে বার বার পড়া জায়েয । 
CEB otis SLES Ll rel > ples cake ll glo al dys pl UG axe Ans 95 ntl 8 
(ma) (1) axle nls gid ly St dl ool Sb ol 5 Gh Sls 
হযরত আবু যর (রজিঃ) বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজর পর্যন্ত নামাজ পড়েছেন এবং 
একটি আয়াতকেই বার বার পড়েছিলেন তা হচ্ছে, “যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা 
আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। 
-নাসাঈ, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৩৮৯ £ তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিন্ন দোয়া দিয়ে শুরু করতেন। 
JUS De 55h Jbl on pi 15) ply de De HHI CAG pe Dp) Lil ye 
ES sf sll al le u22Nls Slomadl Udi rer 2 pH 
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হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য খাঁড়া হতেন 
তখন শুরুতে এই দোয়া পড়তেন, “হে আল্লাহ! জিবীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু আকাশ ও 
পৃথিবীর স্রষ্টা অদৃশ্য এবং দৃশ্য সব বিষয়েই তুমি সুবিদিত । তোমার বান্দাগণ যে সব বিষয়ে 
পারস্পরিক মতভেদ করেছে তম্মধ্যে তুমি তোমার অনুমতিক্ৰমে আমাকে যাহা সত্য সেই দিকে পথ 
প্রদর্শন করো, নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকো। -মুসলিম। 


১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১১১০, মেশকাত নং-১১৩৭ । 
২, মুসলিম শরীফঃ ৩/১০৯, হাদীস নং-১৬৮১ / 


101] 5 = নামাজের মাসায়েল 


eB DMs 
তারাবীর নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৩৯১ 8 তারাবীর নামাজ অতীতের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ । 
UUl ose) FS 0 LS plang ale al be Alyy of aie AM, inn nth 8 
(1) sol ol) ASS oe rl ahh Ll, 

হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং 
ছাওয়াবের আশায় রমজান মাসে কিয়াম (তারাবীর নামজ) করে, তার অতীতের সমূহ গুনাহ ক্ষমা 
করে দেয়া হয়।” -বুখারী । 
মাসআলা-৩৯২ ৪ কিয়ামে রমজান বা তারাবীর নামাজ অন্যান্য মাসে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইলের 
দ্বিতীয় নাম । 
মাসআলা-৩৯৩ £ তারাবীর নামাজের মাসনূন রাকাতের সংখ্যা আট । বাকী বেশীর কোন বিশেষ 
ংখ্যা নেই । যার যত ইচ্ছা পড়তে পারবে। 
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হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রজিঃ) হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমজান শরীফে রাত্রের নামাজ কি রকম পড়তেন? হযরত আয়েশা (রজিঃ) উত্তরে 
বললেন, রমজান গায়রে রমজান উভয় সময়ে নবী করীম (সাঃ) রাত্রের নামাজ এগার রাকাতের 
চেয়ে বেশী পড়তেন না । প্রথমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিলম্ব করে চার রাকাত পড়তেন । পরে সেভাবেই 
আরো চার রাকাত পড়তেন । অতঃপর তিন রাকাত পড়তেন। -বুখারী। 
মাসজালা-৩৯৪ ঃ তারাবীর নামাজের সময় এশার নামাজের পর থেকে ফজর হওয়া পর্যন্ত । 
মাসআলা-৩৯৫ £ তারাবীর নামাজ দুই দুই রাকাত পড়া ভাল । 
মাসতালা-৩৯৬ $ বেতরের এক রাকাত আলগ পড়া সুন্নাত । ' 
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হযরত আয়েশা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এশা এবং ফজরের নামাজের মধ্যকার 
সময়ে এগার রাকাত নামাজ পড়তেন প্রত্যেক দু'রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন অতঃপর সব 
নামাজকে বেতর বানাতেন আলগ এক রাকাত পড়ে। -বুখারী, মুসলিম । 


১. মুখতাছারু্ল বুখারী-যুবায়দীঃ হাদীস-৩৫ । 
২. বুখারী শরীফঃ ১/৪৭০, হাদীস নঃ-১০৭৬ ।/ 
৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৬১, হাদীস নং-১৫৮৮। 
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মাসআলা-৩৯৭ $ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে শুধু তিন দিন জামাতের সহিত 
তারাবীর নামাজ পড়েছেন। এতে আট রাকাত ব্যতীত বেতরের তিন রাকাতও শামিল ছিল। 
মাসআলা-৩৯৮ £ এ তিন দিনে ছজুর (সাঃ) আলাদাভাবে তাহাজ্জুদও পড়েননি এবং বেতরও 
পড়েননি । জামাতের সহিত যা পড়েছেন তাই তাঁর জন্য সবকিছু ছিল। 

মাসআলা-৩৯৯ $ মহিলারা তারাবীর নামাজের জন্য মসজিদে যেতে পারবে। 
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হযরত আবু যর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রোজা রেখেছি। নৰী 
করীম (সাঃ) আমাদেরকে তারাবীর নামাজ পড়িয়েছেন। যখন রমজানের সাত দিন বাকী ছিল অর্থাৎ 
তেইশ তারিখে রাত্রি তৃতীয়াংশ যখন চলে গেছিল তখন হুজুর (সাঃ) আমাদেরকে তারাবী 
পড়িয়েছেন। চব্বিশ তারিখে আর পড়াননি পঁচিশ তারিখের রাত যখন অর্ধেক হয় তখন তারাবী 
পড়িয়েছেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কতই না ভাল হত যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে 
সারা রাত নফল নামাজ পড়াতেন ৷ হুজুর (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি ইমাম মসজিদ থেকে চলে আসা 
পর্যন্ত ইমামের সাথে জামাতে নামাজ পড়েছে সে সারারাত ইবাদত করার ছাওয়াব পাবে। এরপর 
যখন সাতাশ তারিখ হয়ে গেছে তখন আবার নামাজ পড়িয়েছেন এবার পরিবারবর্গ মহিলা সবাইকে 
নামাজেরজন্য আহবান করেছিলেন আর ছুবহে ছাদেক পর্যন্ত নামাজ পড়তেই ছিলেন৷ -তিরমিজি, 
নাসাঈ, ইবনে মাজা । 

মাসআলা-৪০০ £ ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজে দেখে দেখে কোরআন পড়া জায়েয । 

(1) Us sell ly ial 2 053 bags ef pe ln Lie SS 
হযরত আয়েশা (রজিঃ)-এর দাস যকওয়ান কোরআন মজীদ দেখে দেখে নামাজ পড়াতেন ৷ -বুখারী 
তালীক, তাগলীকুত তালীক-ইবনে হাজার আসকালানীঃ ২/২৯০, ২৯১ ৷ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন 
রাত্রের কম সময়ে কোরআন খতম করেছে সে কোরআন বুঝেনি। -আবুদাউদ। 
মাসআলা-৪০২ £ একরাত্রে কোরআন মজীদ খতম করা সুন্নাতের বরখেলাফ । 

(md) (1) abolily cial > AS LAL «3 Dl ss pel Y 0d pe Dl 2s Liles 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একরাত্রে কোরআন খতম করেছেন বলে আমার 
জানা নেই । -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪০৩ ঃ প্রত্যেক দুই অথবা চার তারাবীর পর তাসবীহ পড়ার জন্য বিরতী দেয়া হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মাসআলা-৪০৪ ঃ তারাবীর নামাজের পর উচ্চস্বরে দরদ শরীফ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
১. সহীহ সুনানিত্‌ তিরমিজিঃ ১ম খন্ড, হাদীস মং-৬৪৬ ! 

২. সহীহ আল রুখারীঃ ১/৩০৬! 
৩. সহীহ সুনানি আবি দাউদঃ ১ম খন, হাদীস নং-১২৪২। 
৪. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন, হাদীস নং-১১০৮ । 
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কছরের নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪০৫ £ সফরে নামাজ কছর (অর্থাৎ চার রাকাতকে দুই রাকাত) করে পড়তে হবে। 
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হযরত য়া'লা ইবনে উমাইয়া (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে আরজ 
করলাম, আল্লাহপাকতো বলেছেন, “যদি তোমরা কাফেরদের পক্ষ থেকে কোন রকম ফিতনার 
আশংকা কর তাহলে নামাজ কছর করাতে কোন দোষ দেবে না।” এখন তো নিরাপত্তার যুগ 
(সুতরাং কছর না করা দরকার)। হযরত উমর (রজিঃ) বললেন, তুমি যে কথায় আশ্চার্যান্বিত 
হয়েছে আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্য বোধ করেছিলাম এবং রাসূলে আকরাম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম উত্তরে তিনি বললেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য একটি ছদকা। তোমরা 
আল্লাহর ছদকা খহণ কর।” -মুসলিম। 
মাসআলা-৪০৬ ঃ দীর্ঘ সফর সামনে থাকলে শহর থেকে বের হওয়ার পর কছর করা যেতে পারে। 
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হ্যরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা শরীফে জোহরের নামাজ 
চার রাকাত পড়েছেন এবং জুলহুলাইফা গিয়ে আছরের নামাজ দু'রাকাত পড়েছেন। - বুখারী, মুসলিম । 
বিধ্দ্ঃ ‘জুলহুলাইফা’ মদীনা শরীফ থেকে ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত । 
মাসআলা-৪০৭ £$ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কছরের জন্য দূরত্বের নির্দিষ্ট সীমা বর্ণনা করেননি ৷ ছাহাবায়ে 
কেরাম (রজিঃ) থেকে ৯, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫ মাইল এর বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। 
মাসআলা-৪০৮ ঃ এ সকল বর্ণনার মধ্যে ৯ মাইলের বর্ণনাটি অধিক সহীহ মনে হয় । 
Ald 0 dG DLal Las ye Lal IU JG ate Mf 2s ALM LR on so OF Ld yf 
eo ly SLL OS, se ls BS Sh Jl BO ime CF 151 is be dl hr 
[লোণ (0) ১5১%; Eo 
হ্যরত শুবা হযরত ইয়াহ্‌য়া ইবনে য়াযীদ হুনায়ী (রজিঃ) থেকে বর্ণনা করতেছেন, ইয়াহ্‌য়া বলেছেন, 
আমি হযরত আনস (রজিঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছি কছরের নামাজ সম্পর্কে, তদউত্তরে হযরত আনস 
(রজিঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তিন মাইল অথবা তিন ফরসখ (নয় মাইল) সফর 
করতেন তখন নামাজকে কছর করতেন ৷ মাইল নাকি ফরসখ এ ব্যাপারে ইয়াহ্য়ার শাগরিদ শু'বার 
সন্দেহ আছে। -আহমদ, মুসলিম আবুদাউদ ৷ 


১. মুসলিম শরীফঃ ৩/২, হাদীস নং-১৪৪৩ । 
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৬, হাদীস নং-১৪৫২। 
৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/৭, হাদীস নং-১৪৫৩ । 
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হযরত ওয়াহাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় নিরাপত্তার সময়কালে আমাদেরকে কছরের 
সাথে নামাজ পড়িয়েছেন। -বুখারী। 
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হযরত ইবনে উমর ও হ্যরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) চার 'বুরদ’ অর্থাৎ ৪৮ মাইল গেলে কছর 
করতেন এবং রোজা ইফতার করতেন। 
আাসআলা-৪০৯ £ কছরের জন্য নির্দিষ্ট সময় ও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নির্ধারণ করে যাননি । ছাহাবায়ে 
কেরাম (রজিঃ) থেকে ৪, ১৫ এবং ১৯ এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এর মধ্যে ১৯ দিনের 
রেওয়ায়েতটি অধিক সত্য মনে হচ্ছে আল্লাহ সর্বজ্ঞ । 
মাসআলা-৪১০ $ ১৯ দিনের চেয়ে বেশী কোথাও অবস্থান করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলে তখন নামাজ 
পূর্ণ পড়া চাই । 
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(¥) bly Ch Us ol 5 Ups pas ind 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে এক জায়গায় ১৯ দিন 
অবস্থান করেছিলেন তখন হুজুর (সাঃ) নামাজকে কছর অর্থাৎ দু দু'রাকাত পড়েছেন। তাই আমরাও 
কোথাও এসে ১৯ দিন অবস্থান করলে নামাজ কছর করতাম । তবে ১৯ দিনের চেয়ে বেশী অবস্থান 
করলে তখন নামাজ পূর্ণ পড়ে নিতাম । -বুখারী । 
সমাসআলা-৪১১ £ সফরকালে জোহর-আছর এবং মাগরিব এশা একত্রে পড়া জায়েয । 
মাসআলা-৪১২ £ঃ জোহরের সময় সফর শুরু করলে জোহর এবং আছরের নামাজ এক সাথে 
পড়তে পারবে। আর যদি জোহরের পূর্বে সফর শুরু করে তখন জোহরের নামাজ বিলম্ব করে 
আছরের সময় উভয় নামাজ এক সাথে পড়া জায়েয হবে। এরূপভাবে মাগরিব ও এশার নামাজ 
এক সাথে পড়তে পারবে। 
5 ml lj Bl dys 55 ob pls Ale all lh LON UG aie D2 hr Se 
ol bs rad ds => HE 2d med bs of F501 ols ral All On ros In 0 
Bd madd 3 S35 FE obs + Lally SAA Ou Cox En Of J dl Syl BL US Me 
(a) LE) sia s5l2l ১35 Len 24 pf ad dF > Al 


১. বুখারী শরীফঃ ১/৪৪৯, হাদীস নং-১০১৭ 

২. ফতহুল বারীঃ ২/৫৬৫ । 

৩, সহীহ আল্‌ বুখারীঃ ১/৪88৯, হাদীস নং-১০১৪ 

৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১০৬৭ । 


নামাজের মাসায়েল 


হযরত মুআয ইবনে জবল (রজিঃ) বলেন, ‘তাবুক’ যুদ্ধের সময় যখন সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য 

ঢলে যেত তখন নবী করীম (সাঃ) জোহর-আছর একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলার পূর্বে 

সফরের ইচ্ছা করতেন তখন জোহরের নামাজকে বিলম্ব করে আছরের সময় উভয় নামাজ একসাথে 

পড়তেন । এমনিভাবে যদি সফর শুরু করার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তখন মাগরিব-এশা একত্রে পড়ে 

নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে সফর শুরু করতেন তখন মাগরিবের নামাজ বিলম্ব 

করতেন এবং এশার সময় উভয় নামাজ পড়ে নিতেন । -আবুদাউদ, তিরমিজি । 

মাসআলা-৪১৩ ঃ$ জামাতের সহিত দু'নামাজ এক সাথে আদায় করার সুন্নাত তরীকা নিম্নরূপ । 

ls Bl ly orl Uy chs WAL sh ols ade Al he dl of as 2, 2b 08 
(১) lal leg aol sly) . pane pin 2 Ms Ul, 

হযরত জাবের (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) যখণ 'মুযদালাফায়' আসলেন তখন 

মাগরিব-এশা এক আযান ও দু'একামত দিয়ে পড়েছিলেন। উভয় নামাজের মধ্যে কোন সুনবাত 

পড়েননি । -আহমদ, মুসলিম, নাসাঈ । 

মাসআলা-৪১৪ $ কছরে ফজর, জোহর, আছর এবং এশার নামাজ দু'দুরাকাত । আর মাগরিবের 

নামাজ তিন রাকাত । 

মাসআলা-৪১৫ ঃ মুসাফির মুকীমের ইমাম বনতে পারবে। 

জত EE পূৰ্ণ 

করে দিবে। 

> UES) she Wl oly isle alll he al dey pi Ue dG ie lp ar cp Ilae ye 

bn dy 5 SAN GES) GEx5) plIb dha DD pds IS rll ope5 SG plas foc! 
(Y) oh ls). coke p35 UG 5A] OS, plas Lay5 ISG hol 

হযরত ইমরান ইবনে হুছাইন (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক সফরে ঘরে ফিরে আসা 

পর্যন্ত নামাজকে কছর করতেন মক্কা বিজয়ের সময় হুজুরপাক (সাঃ) আঠার 'দিন মক্কা শরীফে 

ছিলেন। সেখানে মাগরিব ব্যতীত সব নামাজ দু'দু রাকাত পড়াতেন । সালাম ফিরার পর বলতেন, 

হে মন্কাবাসী! তোমরা নিজ নিজ নামাজ পুরা কর, আমরা মুসাফির । -আহমদ। 

মাসআলা-৪১৭ £ সফরে বেতর পড়া জরুরী । এ ব্যাপারে হাদীসের জন্য ‘বেতেরর নামাজ’ অধ্যায়ে 

মাসআলা নং-৩৬৬ দ্রষ্টব্য । 

সফরকালে ফরজ নামাজ সমূহের রাকাতের সংখ্যা 

নামাজ ফরজ সুন্নাত 

ফজর 

জোহর 

আছর 

মাগরিব 

এশা ১ বেতর 

জুমা ২ = 

বিংঃদ্রঃ-সফরকালে মুসাফিরকে জুমার নামাজের পরিবর্তে জোহরের নামাজের কছর আদায় করা 

উচিত । তবে মুসাফির যদি জামে মসজিদে নামাজ আদায় করে তখন অন্যান্যদের সাথে সেও জুমাই 

আদায় করবে। 


১. মুসলিম শরীফঃ ৪/২৪৮, হাদীস নং-২৮১৭ । 
১. আহমদঃ 8/8৩১ । 
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নামাজের মাসায়েল 


আসআলা-৪১৮ ৪ জলপথ, আকাশ পথ ও স্থলপথের যে কোম যানবাহনে ফরজ নামাজ আদায় করা যাবে। 
মাসআলা-৪১৯ £ কোন ভয় না থাকলে সওয়ারীর উপর দাড়িয়ে নামাজ পড়া চাই । অন্যথায় বসে 
পড়তে পারবে। 
Be JG Lill 5 seh 5 phy ade ADL dl Yim JG tis ddl 2) pot nl of 
(2) 01) db cba ys GAL SUS Hf Yl SU USS 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কস্তিতে (নৌকায়) নামাজ 
পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাহলে তিনি বলেন, “যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে 
নামাজ আদায় কর” - | 
মাসআলা-৪২১ ঃ সুন্নাত এবং নফলসমূহ সওয়ারীর উপর বসে পড়া যায়। 
মাসআলা-৪২১ £ নামাজ শুরু করার পূর্বে সওয়ারীর মুখ কেবলার দিকে করে নেওয়া চাই । পরে 
যেদিকেই হোক তাতে কোন অসুবিধে হয় না । 
মাসআলা-৪২২ ৪ যদি সওয়ারীরমুখ কেবলার দিকে করা সম্ভব না হয় তাহলে যেদিকে আছে 
সেদিক হয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে। 
ako, dhe dla Sf 31 BY lag ale he day SS IG ais Aga IU on wl 8 
(ye) (9) 5p lly xt Ctr bts sha lol) oF slo 5 Dal 53 Dh Jind Leyla 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সওয়ারীর উপর নামাজ পড়ার ইচ্ছা করতেন 
তখন তাকে কেবলামুখী করে নিতেন। নিয়ত বীধার পর সওয়ারী যেদিকে যেতে চাইত যেতে 
দিতেন এবং নিজে নামাজ পড়ে নিতেন । -আহমদ, আবুদাউদ । 
মাসআলা-৪২৩ £ সফরে দু'ব্যক্তি হলে তাদেরকেও আযান দিয়ে জামাতের সহিত নামাজ আদায় 
করতে হবে। | 
UG DLall Sam BL JG lg cae Ul sl or tr DUD SA NH DL of 
(YY) bull sls LS Sl Lj of bls 
হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রজিঃ) থেকে বর্ণিত যে, দু'ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নবী (সাঃ) তাদেরকে বললেন, যখন নামাজের সময় হবে তখন 
আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে নামাজ পড়াবে। -বুখারী ৷ 


১. সহীহুল জামিউস সাগীরঃ ৩য় বন্ড, হাদীস নং-৩৬৭১ । 
২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৮৪ । 
৩. বুখারী শরীফঃ ১/২৯৯, হাদীস নং-৬১৮ । 


নামাজের মাসায়েল 


মাসআলা-৪২৪ £ সফরে সুন্নাত সমূহ নফলের সমমান হয়ে যায়। 
U5) blag Calo 3 ps Sf ai JUS L3lp h pd OAS) ff slr Ss ll 3 rs Hl IN 
(1) ole ly) rea Dall Sat cla Ub 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর {রজিঃ) মিনায় নামাজ কছর করে নিজের বিছানায় চলে আসতেন । 
হযরত হাফ্্‌স বললেন, চাচাজান! যদি কছর করার পর দু’রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন তাহলে 
কত ভাল হত । আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যদি সুন্নাত পড়া দরকার হত তাহলে আমি ফরজকে 
পূর্ণ পড়ে নিতাম ৷ -মুসলিম। 
মাসআলা-৪২৫ ঃ মুসাফির মুক্তাদিকে মুকীম ইমামের পিছনে নামাজ পূর্ণ পড়তে হবে। 
fDi of Yall pais J pts ISG ppc lee ror Alf GU 2 
(Y) bly lla las 
হযরত নাফে (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) মক্কা শরীফে দশ রাত 
অবস্থান করেছিলেন তখন নামাজ কছর করতেন। কিন্তু যখন ইমামের পিছে পড়তেন তখন পূর্ণ 
পড়তেন । -মালিক । 


১. ম্লসলিম শরীফ? ৩/১১, হাদীস নং-১৪৬৪ । 
২. মুয়াত্তা মালিক, পৃ-১০৫ । 


লামাজের মাসায়েল 


Dl 
নামাজ জমা করার মাসায়েল 


মাসআলা-৪২৬ $ বৃষ্টিরকাঁরণে দুই নামাজ জমা অর্থাৎ একত্রে পড়া যায় । 
PE 2 All sd + Cally All on «Lal ox BLO ofr Ul rey mor on Ul ae Sf SUG 
(\) Ube oly) 

হযরত নাফে বলেন, “হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) শাসকবর্ণের সাথে বৃষ্টির সময় 

মাগরিব্‌ এবং এশার নামাজ একত্র পড়তেন ।” -মালিক । 

মাসআলা-৪২৭ £ অতীতের কাজা নামাজগুলোকে উপস্থিত নামাজের সাথে জমা করে পড়া হাদীস 

দ্বারা প্রমাণিত নয় । 

মাসআলা-৪২৮ ৪ সফরের সময় দুই নামাজ একত্রে পড়া জায়েয । হাদীসের জন্য মাসআলা নং- 

8১১ দ্ৰষ্টব্য । 

মাসআলা-৪২৯ $ দুই নামাজকে একত্রে পড়ার জন্য আযান একবার দিবে কিন্তু ইকামত আলগ 

আলগ দুইবার দিতে হবে। 

মাসআলা-৪৩০ £ সফরাবস্থায় কছর করে জমা করতে হবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং-৪১৩ দ্রষ্টব্য । 

মাসআলা-৪৩১ £ অসফ্র অবস্থায় নামাজ জমা করলে পুরা পড়তে হবে। 

ms es US ol sade all he dpa 2 Che UG Lge 2 wis Hl 
(Y) ade Gixe . aes 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে (জুহুর এবং 

আছরের) আট রাকাত এবং (মাগরিব ও এশার) সাত রাকাত একসাথে পড়েছি ।” -বুখারী, মুসলিম । 


১. সালাত অধ্যায়, সফয় ও অসফরে দুই নামাজ একতে পড়া । 
২. আলুলু*লউ ওয়াল্‌মারজানঃ এখম খন্ড, হাদীসনং-৪১১। 
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si SM 
জানাযার নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪৩২ £ জানাযার নামাজের ফজীলত । 
4b lat i> HEEL US ine plang ade Dl le Ul dyn) JG dG ais Mos LA nl 8 
oes LLL fe dG SOL Lag UG OU a IS HT > Mt a3 bln 
(\) sl ols, 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হবে 
এবং নামাজ পড়বে সে এক কীরাত ছাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত 
থাকবে সে দুই কীরাত পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুই কীরাত অর্থ কিঃ 
টত্তরে বললেন, দুই কীরাত অর্থ বড় বড় দুই পাহাড়ের সমান ছাওয়াব পাবে।” -বুখারী । 
মাসআলা-৪৩৩ $ জানাযার নামাজে শুধু কিয়াম ও চারটি তাকবীর আছে, রুকু সেজদা নেই । 
মাসআলা-৪৩৪ ঃ£ গায়েবী জানাযার নামাজ পড়া জায়েয ৷ 
CF + Sb Spall sd Al play sake aD he rl of ae aU rey brn ntl or 
(Y) ale ine. byl 253 pH has shall A! 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে নাজাশীর মৃত্যুর খবর সেদিনই 
দিয়েছিলেন যেদিন সে ইন্তেকাল করেছেন। তারপর ছাহাবীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গমন করলেন। 
ন সম কং জা যয নয়া ছা: 
= |] 
মাসআলা-৪৩৫ £ লোকজনের সংখ্যা দেখে কম-বেশী কাতার বানাতে হবে। 
মাসআলা-৪৩৬ ঃ জানাযার নামাজের জন্য কাতারের সংখ্যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
Mi itl on le ry poll ds 5 lg ashe Dl Le AUG dd cc AL He 0 
(Y) sbcdl oly) dylo gis ply ase all lo dl shad Vikas Ji . ale lla 
হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলৃল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পূণ্যবান 
ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, চল তার জন্য জানাযার নামাজ পড়ি। হযরত জাবের বলেন, আমরা 
কাতারবন্দী হলাম । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজ পড়ালেন, আমরা কয়েক কাতার ছিলাম ৷- বুখারী । 
মাসআলা-৪৩৭ ঃ প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত । 
2) SSI LEU HLL de ps be De sll pe I Ale Hl oF 
(re) (£) ib nb 532s Sarl 
হযরত ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) জানাযার নামাজে সূরা ফাতেহা পড়েছেন। 
তিরমিজি, আবুদাউদ । 


. সহীহ আল রুখারীঃ ১/৫৪০, হাদীস নং-১২৩৮ / 
. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৫৪২, হাদীস নং-১২৪৫ ।/ 
, সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৫৩৯, হাদীস নং-১২৩৪ । 
সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খত্ত, হাদীস নং-১২১৫ 


2 
২ 
lo) 
: 


+ 


নামাজের মাসায়েল ন [ 110 | 


SLUSIEL Lis itz se les ol Al Sale JG ats all 23 Spt on Dl as on db 00 
0) seul hss Lm Lp Lalas) JUS 
হযরত তালহা (রজিঃ) বলেন, “আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ)-এর পিছে জানাযার 
TTR 
টি | 
মাসআলা-৪৩৮ ঃ প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ শরীফ, তৃতীয় 
তাকবীরের পর দোয়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত । 
মাসআলা-৪৩৯ £ জানাযার নামাজে আস্তে বা জোরে উভয় নিয়মে কেরাত পড়া জায়েয । 
মাসআলা-৪৪০ ঃ সূরা ফাতেহার পর কোরআন মজীদের কোন সূরা সাথে মিলানোও জায়েয । 
Lis ibe se ps ll 2s mle tl dls Calo JG Lops Dl) Dl aes in inl yo 
Ae Wl ale ge GLUG alas in Sf 5 Lb bal > Hrs my SEIN IG, 
(2) (7) siamdls slay 33s ls sells, 
হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ (রজিঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের পিছনে 
জানাযার নামাজ পড়েছি তিনি সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা উচ্চস্বরে পড়েছেন যা আমরাও 
শুনেছি। যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাত ধরে কেরাত 
সম্পর্কে জানতে চাইলাম ৷ তিনি উত্তরে বললেন, আমি উচ্চস্বরে এজন্যই কেরাত পড়েছি যেন 
তোমরা জানতে পার যে এটি সুন্নাত । -বুখারী, আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিজি। 
sll ly ashe al he al vl ipa ay tra] sf acs Dl pin) dt on Ill oath 2 
lt 05 Als 8 bm lS pS Al 4 SESIULELL [ip FUN pf OF DUEL fe Dla 
els 5 422 cut os li Dy Shes gh ind Leal alos rhs 4s AD Gr a 
(০) (YF) Slog amd si be 
হযরত আবু উমামা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করতেছেন, জানাযার 
নামাজে ইমামের জন্য প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতেহা পড়া, দ্বিতীয় তাকবীরের পর 
নবী করীম (সাঃ)-এর উপর দরূদ পড়া, তৃতীয় তাকবীরের পর এখলাছের সহিত মৃত ব্যক্তির জন্য 
দোয়া করা, উচ্চস্বরে কিছু না পড়া এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানো সুন্নাত । -শাফেইঈ 
মাসআলা-৪৪১ ঃ দরূদ শরীফের পর তৃতীয় তাকবীরে নিলে বর্ণিত যে কোন একটি দোয়া পড়া দরকার । 
JU 3CLI de she 151 pl ale AD 2 Dd SS J ae Dl oP sth or 
| US US UnetSs Uyeias bits Gols Games God LAEL pall 
Cady All SUYl oe diy be 2533 3 3 she a2 Us asl 
0) (£) 2b cls Shieh 3552 Aan 3) cea Uxis Ys vr 


১. সহীহ আল বরুখারীঃ ১/৫৪৩, হাদীস নং-১২৪৭। 
২. আহকামুল জানায়েষ-শায়খ আলবানী, পৃ-১১৯। 
৩, মুসনাদুশ শাফেঈঃ প্রথম খভ, হাদীস নং-৫৮১। 
৪. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খঙ, হাদীস নং-১২১৭, মেশকাত নং-১৫৮৫ । 


হ্যরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) জানাযার নামাজে এই দোয়া পড়তেন। হে 
আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারীদেরকে ক্ষমা 
করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত 
রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে তাহার সওয়াব হতে বঞ্চিজ্ত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো 
না । -আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজা । 
Se on Chios ijbz she ply ake aU lc abl dy she JG aie Dl sss Le 1 dye v8 
daily alla Lael 45 els iC whch adlcy dam,ly AF Atl ~All» AY 3 
Lis daly dl 2 amyl wl Cod LS ULI a aly sadly cls UL 
whe 02 sly LL alsaly 35 0+ ss 33 abl 2 Les Joly sls a Lhe 
(1) ole ly CALS Ul Sl sf cmt > dG 0 lle as ll 
হযরত আউফ ইবনে মালেক (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) এক জানাযার নামাজ পড়িয়েছিলেন, 
তাতে যে দোয়াটি প্রড়েছেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। দোয়াটি হল এই ‘হে আল্লাহ! তুমি 
তাকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মাফ করো, মর্যাদার 
সাথে তার আতিথেয়তা করো । তার বাসন্থানটা প্রশস্থ করে দাও, তুমি তাকে ধোত করে দাও, পানি 
বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত 
করে ময়লা বিমুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই 
পরিবার হতে উত্তম পবিরার দান করো, তার এই জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো এবং তুমি 
তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাচাও। 
হযরত আউফ বলেন, এই দোয়া শুনে আমার আকাংখা হয়েছিল যে, যদি আমিই হতাম সে মৃত 
ব্যক্তি । -মুসলিম । 
মাসআলা-৪৪২ £ ছোট শিশুর জানাযার নামাজে নিন্ন দোয়া পড়া সুনাত। 
bis Ube GS alarl sgl diy SES ILZL Hill de iy aie Al 2 tl db 
(Y) Gls sb ls cclels Lr 
হযরত হাসান (রজিঃ) এক শিশুর জানাযার নামাজ পড়িয়েছেন তথায় সূরা ফাতেহার পর এই দোয়া 
পড়তেন, “হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী নেকী এবং সওয়াবের ওসীলা বানাও । -বুখারী। 
মাসআলা-৪৪৩ $ জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য ইমামকে পুরুষের মাথার বরাবর এবং 
মহিলাদের মধ্যবতী স্থানে দাড়ানো উচিত । 
sz hh Jam US Jay Bb le hr 6 Dry WL on ail aly JG dE hl 8 
3) ox JL IG pl By dn PUES pale fr lias Ul b LS lke cso lo 
UG SHA on elie Slt 2 py dxdt on SLlis BEL 2 pi al dy aly Uo ill 
(2) (7) xb onl olss biol dG Gale S56 Lo 


১. মুসলিম শরীফঃ ৩/৩৪৫, হাদীস নং-২১০২। 


২. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৫৪৩ । 
৩. সহীহ ইবনে মাজাঃ এখখম খড়, হাদীস নং-১২১৪ । 
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হযরত গালেব হারাথ (রজিঃ) বলেন, আমাদের সামনে একদা হযরত আনস (রজিঃ) এক পুরচ্ষের 
জানাযার নামাজ পড়ালেন এবং তিনি লাশের মাথার পার্শ্বে দাড়ালেন তারপর আর একটি মহিলার 
জানাযার নামাজ পড়ালেন এবং তাতে লাশের মধ্যখানে দাড়ালেন। আমাদের সাথে তখন হযরত 
আলা ইবনে যিয়াদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষ-মহিলার মধ্যে ইমামের জায়গা পরিবর্তনের 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হামযা! রাসূল করীম (সাঃ)ও কি পুরুষ এবং মহিলার জানাযায় 
এভাদে দীড়াতেনঃ হযরত আনস (রজিঃ) উত্তর দিলেন, হ্যা, এভাবেই দীড়াতেন। -আহমদ, ইবনে 
মাজা, তিরমিজি, আবুদাউদ । 

মাসআলা-888 £ জানাযার নামাজের প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠান চাই । 

(0) sblly « HULLS pe 5 i Ein IU Sf bps al 2) re ond 
হযরত আবদুল্াহ ইবনে উমর (রজিঃ) জানাযার নামাজের সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন। 
-বুখারী/তালীক । 
মাসআলা-৪৪৫ $ জানাযার নামাজে উভয় হাত বক্ষে বাধা সুরাত। 

Sms slr slo ws cy ads Dl he dy SS IG aso alll 23 a3 or 
(2) (¥) a5lsyl oly Dall 5 the sl ft 
হযরত তাউস (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাজে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে 
শক্তভাবে বক্ষে বাধতেন।” -আবুদাউদ । 
মাসআলা-৪৪৬ ঃ জানাযার নামাজ এক সালাম দিয়ে শেষ করাও জায়েয । 
Ay as Uke 280 ijl she she pls She A ho AD Dinas I x0 Ap) nt ont or 
(we) UY) itd SUL child oly ob ils 
হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চার তাকবীর এবং এক সালামে জানাযার 
নামাজ পড়ালেন।” -দারাকুতনী, হাকেম । 
মাসআলা-৪৪৭ £ মসজিদে জানাযার নামাজ পড়া জায়েয । 
মাসতআলা-৪৪৮ £ মহিলা মসজিদে জানাযার নামাজ পড়তে পারে। 
LES SIU vol nl on Mx 55 U Lge Le of ard as on le tl 
ll 5 Lan al ale AD dyey ac 2 aly CIS Ushe US SGU athe oh i 2 
(£) ples oly) als bt 
হযরত আবু সালমা (রজিঃ) বলেছেন, “যখন সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রজিঃ) ইন্তেকাল 
করলেন, তখন হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, জানাযা মসজিদে নিয়ে আস আমিও যেন পড়তে 
পারি। লোকজন তা খারাপ মনে করলেন, তখন হযরত আয়েশা (রজিঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'বয়দা' এর দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদে 
পড়েছেন।” -মুসলিম। 
১. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৫৩৯ 
২. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৬৮৭ । 
৩. আহকামুল জানায়েয-শায়খ আলবানী, পৃ-১২৮ । 
- ৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/৩৫৩, হাদীস নং-২১২২ ! 
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নামাজ্জের মাসায়েল 


rd oy SUL le shar of 8 ple Sale DL ol 5h axe Dl WE on il or 
(m2) 0) slab ols, 
হযরত আনস (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) আমাদেরকে কবরস্থানে জানাযার নামাজ 
পড়া থেকে নিষেধ করেছেন। -তাবরানী । 
মাসআলা-৪৫৩ ঃ কবরস্থান থেকে পৃথক কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয । 
মাসআলা-৪৫১ £ লাশ দাফন করার পর কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয । 
ade shai by 75 dl ols ale lhc Dy ASL UG pe lee, rls Hl 
(1) ade Sixes al 259 als lies 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এক নতুন কবর দিয়ে গমন 
করলেন এবং সে কবরের উপর নামাজ পড়লেন, ছাহাবায়ে কেরামগণ (রজিঃ)ও তার পিছনে কাতার 
বেঁধে নামাজ পড়লেন। হুজুর (সাঃ) সে জানাযার নামাজে চার তাকবীর বললেন । বুখারী, মুসলিম । 
সমাসআলা-৪৫২ $£ একাধিক লাশের উপর একবার নামাজ পড়াও জায়েয । 
মাসআলাঃ ৪8৫৩/১ একাধিক লাশের মধ্যে মহিলা পুরুষ উভয় থাকলে তখন পুরুষের লাশ 
ইমামের নিকটবর্তী এবং মহিলার লাশ কেবলার দিকে করা চাই। 
IS oes all 2 alls pes cn al aes Us nl ole of asl aif ais aD oy Wl 8 
ALD dh ebay Bll Cdl alas lly dh Al BULL le Shay 
(¥) bal 
ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উসমান হযরত ইবনে উমর ও হযরত আবু হুরায়রা 
(রজিঃ) মহিলা-পুর্ুষদের উপর একসাথে জানাযার নামাজ পড়তেন। পুরুষদেরকে ইমামের 
নিকটবর্তী এবং মহিলাদেরকে কেবলার দিকে করে রাখতেন । -মালেক। 


১. আহকাম়নুল জানায়েয-শায়খ আলবানীঃ পূ-১০৮। 
২. মুসলিম শরীফঃ ৩/৩৩৪, হাদীস নং-২০৭৮। 
৩. মুয়াজা ইমাম মালেক, পৃ-১৫৩ ৷ 


নামাজের মাসায়েল 


Mn DM > 
দু সদের নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪৫৩ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের জন্য যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া সুন্নাত । 
by > hill 355 3 play aals Dl ho all dy OS JG ic AU WL 2 sl 
(\) sbddlolss A159 Ss SLE 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “রাসূলূল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন খেজুর না খেয়ে ঈদগাহে রওয়ানা 
করতেন না। আর তিনি বেজোড়া খেজুর খেতেন” -বুখারী ৷ 
মাসআলা-৪৫৪ ঃ£ ঈদের নামাজের জন্য পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া সুন্নাত ৷ 
LL ans Ele aaall sl EP ples axle BU he SUI JG gis all 23 rs Hl 8 
(Y) sb lly 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে আসা যাওয়া 
করতেন।” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪৫৫ £ ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার রাস্তা পরিবর্তন করা সুন্নাত । 
YE cn Bl Hs he lr sll SS dU Les Dl Mle on ne 
(¥) ssl ly sll 
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ঈদগাহে আসা এবং যাওয়ার 
রাস্তা পরিবর্তন করে নিতেন -বুখারী শরীফ । 
সাসআলা-৪৫৬ $ ঈদের নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে পড়া সুরত ৷ 
মাসআলা-৪৫৭ £ ঈদের নামাজের জন্য মহিলাদেরকে ঈদগাহে যাওয়া চাই । 
omen vat Co of pls ashe Ve Dl dp Ul IG Us ee) hc foe 
LE). ade Ge ES EEE fe ERTIES NNT MOEN ET FY 
হযরত উম্মে আতিয়্যা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আদেশ দেন যেন আমরা দু'’ঈদে ঝতুবতী এবং 
পর্দার আড়ালের মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে আসি । ফলে তারা যেন মুসলমানদের সাথে নামাজ এবং 
দোয়ায় শরীক থাকতে পারেন,তবে খতুবতীরা নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকবে । -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৪৫৮ £ ঈদের নামাজের জন্য আযানও নেই একামতও নেই । 
Ny Le pa nid ply ade Dl lo Dd) Sel IG ais lb) re 1 Ale OF 
(6) silly 2sls2ls ole ol ll; ol3l iy ON 
হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রজিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আযান-একামত 
বিহীন অনেকবার ঈদের নামাজ পড়েছি। -মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিজি । 


১. সহীহ আল রুখারীঃ ১/৪০২, হাদীস নং-৮৯৯। 
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১০৭১ । 
C সহীহ আল বরুখারীঃ ১/8১৪, হাদীস নং-৯২৯/ 
৪. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৬। 
€. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৪১, হাদীস নং-১৯২১ । 
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মাসআলা-৪৫৯/১ £ দু'ঈদের নামাজে বারটি তাকবীর বলতে হ্য়। প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে 
সাত, আর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর বলা সুন্নাত । 
BA ollie DS SS JIU Eee 0 Len SANE SU Gs 
slo) Daly Bell 3 SlLSG pad 5S ag BLA BS OUST ti sh9NU LS 
(0) eee) (NG dell 
হযরত নাফে বলেন, “আমি হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ)-এর সাথে ঈদুল ফিতর এবং কোরবানীর 
ঈদের নামাজ পড়েছি। প্রথম রাকাতে তিনি কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর বললেন, আর শেষ 
রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাচ তাকবীর বললেন" মালেক, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/১১০ । 
মাসআলা-৪৫৯ £ উভয় ঈদের নামাজে প্রথমে নামাজ অতঃপর খুতবা দেয়া সুন্নাত । 
gs Al 2s ms 3 Fantly plas als abl lo DM Jy ON JG Lge Do mt onl or 
(Y) . ale Six Lb L5 cnidll Spl 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ), আবুবকর ও উমর উভয় ঈদের নামাজ 
খুতবার পূর্বে আদায় করতেন।” -বুখারী। 
মাসআলা-৪৬০ ঃ$ ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোন নামাজ নেই । 
ba 055) das arts els ale a lo all Ep JUG pe ly nls nl ot 
(YY) oles Sb aol ols na V3 bls 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিনি নামাজের জন্য 
তাশরীফ নিলেন এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ালেন এর পূর্বেও কোন নামাজ পড়েননি এবং পরেও 
কোন নামাজ পড়েননি -মুসলিম । 
মাসআলা-৪৬১ £ ঈদের নামাজের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব 
nt small 5 lard plas asks aD be Dl dy OS dG ais Dl 2s Sl im ff oF 
(o>) (£) eb onlolyy « US, she dye dl ez Ib 
হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রজিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের পূর্বে কোন নামাজ পড়তেন না, 
যখন ঈদ পড়ে ঘরে ফিরতেন তখন দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন ৷” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪৬২ ঃ যদি জুমার দিন ঈদ চলে আসে তখন উভয় নামাজ পড়াই ভাল । কিন্তু ঈদের 
পরব যদি জুমার স্থানে জোহরের নামাল আদায় করা হয়. তাও জায়েয আছে। 
ie Sy Sel: dU wf les ke A oe Udy of i0 AD r2 iAD l or 
(x22) (0) sh Hl ssl ly Ls Ul; ixadh els Go sh 
১. মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ সালাত অধ্যায়, ঈদের নামাজে কিরাত অনুচ্ছেদ / 
২. বুখারী শরীফ? ১/৪০৪, হাদীস নং-৯০২। 
৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৪৪, হাদীস নং-১৯২৭। 
৪. সহীহ সুনানি ইবনে মাজা ৪ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৬৯ / 
৫. সহীহ্‌ সুনানি ইবনেমাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৮৩ । 


নামাজের মাসায়েল 


নামাজের মাসায়েল 
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হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের আজকের দিনে 
দু'ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে (এক ঈদ, দ্বিতীয় জুমা) কেউ চাইলে তার জন্য জুমার স্থানে ঈদের 
নামাজ যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমরা ঈদ ও জুমা উভয় পড়ব। -আবুদাউদ, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪৬৩ ঃ মেঘের কারণে শাওয়ালের চাদ দেখা না গেলে পরে রোজা রাখার পর চাদ দেখা 
যাওয়ার খবর পাওয়া গেলে তখন রোজা ভেঙ্গে দেয়া আবশ্যক । 
মাসআলা-৪৬৪ $ যদি সূর্য ডলার পূর্বে চাদের খবর পাওয়া যায় তখন সেদিনেই ঈদের নামাজ পড়ে 
Lo io ELE ths he SSS SMD LEM 
Er el ted Br Foe NEES 
(ee) 01) Shall YL Land lly) Al ora pada) Lr Sls men or hi Sf ml ol 
হযরত আবু উমাইর ইবনে আনস (রজিঃ) আপন এক আনসারী চাচা থেকে বর্ণনা করতেছেন, তারা 
বললেন, মেঘের কারণে আমরা শাওয়ালের চাদ দেখিনি তাই আমরা রোযা রেখেছি । পরে দিনের 
শেষভাগে এক কাফেলা আসল । তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে রাত্রে চাদ দেখেছে বলে সাক্ষী 
দিল। নবী করীম (সাঃ) লোকজনকে সে দিনের রোজা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন এবং তার 
পরের দিন সকালে ঈদের নামাজে আসার জন্য বল্লেন । -মুসলিম, আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, 
ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪৬৫ £ উভয় ঈদের নামাজ দেরীতে পড়া অপছন্দনীয় । 
আাসআলা-৪৬৬ ঃ ঈদুল ফিতরের নামাজের সময় এশরাকের নামাজের সময়ে হয়। 
xl ff bs ss pn nlm go Sl ts she aM lr dy cole mt 2 Dl Ar 08 
(=) (1) Bll Slop ly Cdl 0 DS oda Gicls LE GS US Ul JU ble bt SSG 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রজিঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি ঈদুল 
ফিতর বা ঈদুল আযহার নামাজের জন্য লোকজনের সাথে ঈদগাহে গিয়েছিলেন ইমাম সাহেব 
নামাজে দেরী করতেছেন দেখে তিনি বৈরীভাব প্রকাশ করেছেন এবং বললেন, আমরাতো এসময়ে 
নামাজ পড়ে ফারেগ হয়ে যেতাম । তখন এশরাকের সময় ছিল ।-আবুদাউদ, ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪৬৭ £ ঈদগাহে আসা-যাওয়ার সময় তাকবীর বলা সুরত । 
ol oe Hed tll Call BB] hill 2 shall Ol 324 0 wh Ls Ul ey re Hl v8 
(Y) sll) ILS LY ls Bl o> shall ASS shall 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) ঈদের দিন সকাল সকাল সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ঈদগাহে তাশরীফ 
আনয়ন করতেন এবং ঈদগাহ পর্যন্ত তাকবীর বলতে বলতে যেতেন এবং ঈদগাহে পৌছার পরও 
তাকবীর বলতেন যখন ইমাম বসে যেতেন তখন তাকবীর বলা ছেড়ে দিতেন । -শাফেঈ। 


১. সহীহ সুনানি আরুদাউদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৬২ / 
২. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০০৫ । 
৩. নায়লুল আওতারঃ ৩ততি৫১ ।/ 


নামাজের মাসায়েল 


মাসনুন তাকবীরঃ 

(1) aedl aly nS] all 5] als DFE NY AS all AST abl 
মাসআলা-৪৬৮ ঃ যদি কেউ ঈদের নামাজ না পায় অথবা রোগের কারণে ঈদগাহে যেতে না পারে 
তখন একা একা দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিবে। 
ral bl DLas ley tx Al nad dll arse of nds se al ey WE on waif nal 
lf le Jy LY ia LS OES aglay doadl 5 sass pall hal La Se JU obras 

(\) Gls sbdl oly, oma) sho cdl a5 

হযরত আনস (রজিঃ) আপন দাস ইবনে আবী উত্বাকে “যাবিয়া’ থামে নামাজ পড়ার আদেশ 
দিলেন । তিনি গ্রামবাসীদের একত্রিত করলেন । সবাই মিলে শহরবাসীদের ন্যায় নামাজ আদায় 
করলেন এবং তাকবীর বললেন । হযরত ইকরামা (রজিঃ) বলেন, গ্রামবাসীরা ঈদের দিন জমা হবে 
এবং ইমামের ন্যায় দু'রাকাত নামাজ আদায় করবে। হযরত আতা (রহঃ) বলেন, যখন কোন 
ব্যক্তির ঈদের নামাজ ছুটে যাবে তখন সে দু'রাকাত আদায় করে নিবে। -বুখারী/তালীক । 


১. ইবনু আবিশায়বা £ ২/২/২, শায়খ আলবানী হযরত ইবনে মাসউদ (রজিঃ)-এর এই 
আছারকে বিশুদ্ধ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীলঃ ৩/১২৫ । 
২. বুখারী শরীফঃ ১/৪১৪ (অনুচ্ছেদ) । 


নামাজের মাসায়েল 


= Gc]! DMs 
এস্তেঙ্কার নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪৬৯ ঃ এসন্তেঙ্কা (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা) এর নামাজের জন্য নিতান্ত 
বিনয়তা, নম্রতা এবং লাঞ্ছনা অবস্থায় বের হওয়া চাই। 
সাসআলা-৪৭০ ঃ এন্তেঙ্কার নামাজ বসতির বাইরে খোলা মাঠে জামাতে পড়া চাই । 
sls Visa inal 5 pls sske lhe Ml dy EF IG pie Vd) wir onl 
(ms) (1) deb 2b sl S529 shady dal sl p> bran 
হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রজিঃ) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এস্তেস্কার নামাজের জন্য অতি 
বিনয়তা, নম্রতা এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বের হলেন এবং সেই অবস্থায় নামাজের স্থানে পৌছলেন।” 
-তিরমিজি। 
মাসআলা-৪৭১ £ এসন্তেক্কার নামাজে আযান ও ইকামত নেই । 
মাসআলা-৪৭২ £ এন্তেঙ্কার নামাজ দুই রাকাত । 
মাসআলা-৪৭৩ 8 এসন্তেস্কার নামাজে উচ্চস্বরে কেরাত পড়তে হয়। 
olay dss of so AD) Jrisly orth rl dl dys UG ase 2) 5 x Dl Aes 
(Y) sbdlhlsy FLAG bts Hx GES) UW she 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অতঃপর মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে 
কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন। তারপর চাদর উল্টালেন। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ পড়ালেন, 
তাতে উচ্চস্বরে কেরাত পড়লেন” -বুখারী । 
মাসআলা-৪৭৪ £ বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সময় হাত উঠান চাই৷ 
মাসআলা-৪৭৫ $ এন্তেন্কার নামাজের পর দোয়ায় হাত এতটুকু উঠাবে যেন হাতের পিঠ 
আসমানের দিকে হয়। 
TALS A IEG il plans ial all ho ell Sf ai al p03 ol or 
(YY) le oly 


হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) এস্তেস্কার নামাজে হাতের পিঠ আসমানের দিকে 

করতেন” -মুসলিম। 

মাসআলা-৪৭৬ £ বৃষ্টি প্রার্থনা করার মসনূন দোয়াসমূহঃ 

lt JG il 1] ply ashe lho lO dG Logie aD oy 170 on DB re or 
(me) (UE) 5m ly call JA rls any ply silty Salis Gul 


১. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৩২। 
২. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৪২৭, হাদীস নং-৯৬৩/ 

৩. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৫৫, হাদীস নং-১৯৪৫ ! 

৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৪৩ । 
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হযরত আমর ইবনুল আস (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বৃষ্টির দোয়ায় বলতেনঃ “হে আল্লাহ! 
তুমি তোমার বান্দাগণণকে এবং চতুষ্পদ জস্তুগুলিকে পানি পান করাও, তোমার রহমত পরিচালনা 
কর আর তোমার মৃত শহরকে সজীব করো। - আবুদাউদ। 
AU! C2sl AU! C25l MAUL ao Ed) ples ale AD de 5h xis UD il oe 
(1) bull Cac 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, 
“আল্লাহুম্মা আগিছ্‌না ৷” -বুখারী । 
মাসআলা-৪৭৭ ? বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া ৷ 
aluil Ue malls JU hdl Sh) B51 ols calc fle olf pe lm LE 
(¥) ade Fixe 
হ্যরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন তখন বলতেন, হে 
আল্লাহ্‌! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও। -বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা-৪৭৮ $ বৃষ্টির আধিক্যের ক্ষতি থেকে বাচার দোয়াঃ 
ble pels JG 5 a eles sale Dl be Dy fio ce 2s Ds on sl ye 
(Y) ade Ge ceipdll cles 23338 oxkts chills SN) de Ul Le Ys 
হযরত আনস ইবনে মালেক (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর (সাঃ) বৃষ্টি বন্ধের জন্য হাত উঠিয়ে দোয়া 
করে বলতেন, “হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করো, আমাদের উপর নয়। হে 
আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে ও পাহাড় পর্বতে, উপত্যকা অঞ্চলে এবং বনাঞ্চলে বর্ষন করো” -বুখারী, মুসলিম। 


নামাজের মাসায়েল 


১. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৪২২, হাদীস নং€-৯৫৩। 
২. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৪২৮, হাদীস নং-৯৬৯। 
৩. মুসগিম শরীফঃ ৩/২৫৬, হাদীস নং-১৯৪৮। 


নামাজের মাসায়েল 


sl DAS 
আশঙ্কার নামাজ 

মাসআলা-৪৭৯ £ ভয়ের নামাজের জন্য সফর শর্ত নয়। 
মাসআলা-৪৮০ ৪ ভয়ের নামাজের ব্যাপারে রাসূল করীম (সাঃ) থেকে কয়েকটি নিয়ম প্রমাণিত 
আছে । যুদ্ধের পরিস্থিতি সাপেক্ষে যেভাবে সুযোগ হয় সেইভাবে আদায় করবে। 
মাসআলা-৪৮১ $ যদি ভয় সফরে হয় তাহলে চার রাকাত ওয়ালী নামাজ (জোহর, আছর এবং 
এশা) কে দুই রাকাত পড়বে। অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে এক রাকাত পড়ে রণক্ষেত্রে চলে যাবে 
এবং তথায় আর এক রাকাত পড়ে নিবে। এসময়ে বাকী সৈন্যরা ইমামের পিছনে আসবে এবং এক 
রাকাত পড়ে রণক্ষেত্রে চলে যাবে এবং বাকী নামাজ তথায় আদায় করবে । 
আাসআলা-৪৮২ £ যদি ভয় অসফর অবস্থায় হয় তাহলে চার রাকাত ওয়ালী নামাজ পূর্ণ পড়বে। 
অর্ধেক সৈন্য ইমামের পিছনে দুই রাকাত আদায় করে বাকী দুই রাকাত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে। 
ততক্ষণে বাকী সৈন্যরা এসে ইমামের পিছনে দুই রাকাত পড়বে আর দুই রাকাত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে 
পড়বে। 
alll sh S321 De ply asl all she Jy she UG Ltr MD + Hl 
cls mall she Oli mhlool pli cs [ml 3 rail ps lige SI Ll LS) 
SN oo 5 ply Shs lle cdl ph 5 25) plang Sls De alo i gf SY! 

(0) le bls) dS) N23 LS) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, “রাসৃলুন্মাহ (সাঃ) যুদ্ধের সময় সেনাদলের 
একভাগকে নিয়ে এক রাকাত নামাজ পড়ালেন তখন বাকী সৈন্যরা শত্রুর সাথে মোকাবেলা 
করতেছিল। অতঃপর এক রাকাত আদায়কারী সেনারা শত্রুর সামনে এল এবং অন্য সেনারা এসে 
হুজুরের পিছনে এক রাকাত পড়ল ৷ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই রাকাতের পর সালাম ফিরালেন। তারপর 
সাহাবীগণ প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে এক রাকাত আদায় করলেন।” -মুসলিম ৷ 
Dl das Ball casi LGA Sly plas ade ad ho dl fa US dU aie abl 2D Ae yr 
IS) py cols be Dc oD ON UES) SAIL sles sl ES 

(Y) ade Gc 

হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, “রেকা যুদ্ধের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম । 
নামাজের ইকামত হলে রাসূল (সাঃ) সৈনিকদের অর্ধেক নিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ালেন তারপর 
তারা চলে গেলেন । অতঃপর বাকী সৈন্যরা আসলে তাদেরকে নিয়ে আর দুই রাকাত পড়ালেন। 
এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হলো চার রাকাত আর সাহাবীদেরহলো দুই দুই রাকাত । -বুখারী 


১. মুসলিম শরীফঃ ৩/১৮৫, হাদীস নং-১৮১২ 
২. ুনতাকাল আখবার, সালাত়ুল খাউফ অধ্যায়, হাদীস নং-১৭০৩ । 


[121] 


নামাজের মাসায়েল 


'মাসআলা-৪৮৩ $ বেশী ভয় হলে যেভাবে পারে সেভাবেই নামাজ পড়বে। 
Sy DN 6 S32 Do sf ply ale lhe Bln) JG dG Gps 2 ms Hl oe 
(22) 11) be onl ols, ULS, sh Yor US ope asf 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) ভয়ের নামাজের নিয়ম বলতে গিয়ে বলেছেন, 
“যদি আশংকা বেশী হয় তাহলে পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারী অবস্থায় যেভাবেই পারে নামাজ পড়ে 
নিবে।” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৪৮৪ £ যুদ্ধের পরিস্থিতি বুঝে নামাজ কাজাও করতে পারে। 
Y sf SoS oe Snail px pls cae lle dd) SU IG ais Mls DAs 
Yl be Y al JG 5 4 033 lad CSM DS Pb dys si sh 35 Yl oh nla 
3) Obl op holy bs Led JG SSMS ols ls sale he dy Gal Sm 
(Y) 
হযরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, “যেদিন রাসূলুন্াহ (সাঃ) আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলেন 
সেদিন ঘোষণা দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি বনু কুরায়যায় গিয়ে নামাজ পড়বে। তখন কিছু লোক 
নামাজ কাজা হওয়ার ভয়ে রাস্তাতেই নামাজ পড়ে নিল কিন্তু অন্য কিছুরা বললঃ আমরা যেখানেই 
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সেখানেই নামাজ পড়ব যদিও কাজা হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) উভয় 
দলের কাউকে কিছু বললেন না । -মুসলিম । 


১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-১০৪৭ । 
২. বলনসলিম শরীফঃ কিতাবুল জিহাদ, বারুল মগাদারাতি বিল গায়বি । 


নামাজের মাসায়েল 
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ils Sl Do 

কুসুফ খুসুফের নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪৮৫ ঃ কুসুফ (ূর্যগৃহণ) অথবা খুসুফ (চন্ত্রথহণ)-এর নামাজের জন্য আযানও নেই, 
একামতও নেই। 
মাসআলা-৪৮৬ ঃ$ কুসুফ- খুসুফের নামাজের জন্য লোকজনকে একত্রিত করতে হলে 'আচ্ছালাতু 
জামেয়াতুন’ বলা উচিত । 
PE ps ade he Dl dey ME lr Sie putdl Ol 0G ge ln LS or 
(1) daly lee cls UES) sf SS) pul hey FS PAE mix inal Dally bole 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জমানায় সূষৃগ্রহণ হয়েছিল, তখন হুজুর (সাঃ) 
একজন আহবানকারী পাঠালেন, সে ‘আচ্ছালাতু জামেয়াতুন’ বলে মানুষগণকে নামাজের দিকে 
আহবান করলেন। যখন লোকজন একত্রিতহয়ে গেলো তখন হুজুর (সাঃ) অগ্রসর হয়ে তাকবীর 
বললেন এবং দুই রাকাতে চার রুকু এবং চার সিজদা করলেন । -মুসলিম । 
মাসআলা-৪৮৭ ৪ যখন সূর্য বা চন্দরথহণ হবে তখন জামাতের সহিত দু'রাকাত নামাজ আদায় করা চাই। 
মাসআলা-৪৮৮ ঃ সূর্য অথবা চন্দ্রধহণের নামাজ দু'রাকাত । প্রত্যেক রাকাতে গ্রহণ অপেক্ষা কম বা 
বেশী সময় পর্যন্ত এক, দুই বা তিন রুকু করতে পারা যায় 


Al aAd rn sf Ms she Ul lo Ald py ge de nS UU ais al 0 ne 
JBL 5, 0 JUG 5) 0 JBL Sp 3754 bla > DIG alte th 
হযরত জাবের (রঞ্জিঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুগে তীক্ষব রোদ্রের সময় সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, 
তখন হুজুর (সাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে নামাজ পড়েছিলেন, সে নামাজে তিনি দীর্ঘ কেয়াম করেছেন 

রা দীড়াতে দীড়াতে পড়ে যেতে লেগেচিলেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রুকু করলেন, তারপর 
মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাড়ালেন, তারপর পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন। অতঃপর দু'টি সেজদা 
করলেন। তারপর দীড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতও এভাবেই পড়লেন, ফলে দু'রাকাতে চার রুকু এবং চার 


1s Us FLL 23 Sl Dlr slr ols Ske Ul le ah ol pe Al 2) Lisle sr 
(rs) I) sel 

হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ) সূর্য গৃহণের নামাজ পড়ালেন, তাতে উচ্চস্বরে 

কেরাত পড়লেন” তিরমিজি । 

মাসআলা-৪৯০ £ গ্রহণের নামাজের পরে খুতবা দেয়া সুন্নাত । 

CESS madd Sy eles he lle Dl dy) Sri IG pis Dy tl 2 
(£) sb olsy a bl 0G pf alah gn Le Dl Jad 

হযরত আসমা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গ্রহণের নামাজ থেকে যখন ফারেগ হলেন তখন 

সূর্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল । তারপর হুজুর (সাঃ) খুতবা প্রদান করলেন, আল্লাহর প্রশংসার পর 

'আসম্মাবাদ’ বলে শুরু করলেন । -বুখারী । 


১. মুসলিম শরীফঃ ৩/২৬৬, হাদীস নং-১৯৬২ ৷ 
২. মুসলিমশরীফঃ ৩/২৭০, হাদীস নং-১৯৬৯ । 
৩. সহীহ সুনানিত তিরমিজিঃ ১ম খড়, হাদীস নং-৪৬৩ । 
৪. সহীহ আল বৃখারীঃ ১/৪৪৩, হাদীস নং-৯৯৬ । 


নামাজের মাসায়েল 
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LN Mo 

এন্তেখারার নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪৯১ ঃ দুই অথবা ততোধিক বৈধ কাজের মধ্য থেকে একটাকে নির্বাচন করতে হলে 
তখন এস্তেখারার দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে উত্তম কাজের প্রতি একাখতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রার্থনা 
করা সুন্নাত । 
মাসআলা-৪৯২ $ দুই রাকাত নামাজ পড়ে এই দোয়া পড়া চাই। 


মাসআলা-৪৯৩ ঃ যদি একবারে মনকে স্থির করার ব্যাপারে একাগ্রতা সৃষ্টি না হয় তাহলে এ 
কাজটি বারবার করবে। 
LS US ml ad Us Lalas play ashe aD she Bids GN dG ac Dl oo ne SF 
Alls Jd 0 La pdl ok or OES) Srl pl Sol mm Bd si SDL ops dh Lala 
Ys DAG SH oslall lls on Wels iy daixly ly drei sl 
ob lr Sl lo of ol af of All small Se css pol 3 ols Jl 
OE AIG alls snl Jxe 5 JU sf snl Ls, lay 23 
sf snl ley ils 3 od od 2 AN lia of pls cas Ils a5 sd SU 
SU See hl sf ly we cipels wr rel lily snl fre 5 JG 
(NV) soll . lo FS 2) 
হযরত জাবের (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সকল কাজের জন্য এস্তেখারার দোয়া 
এভাবেই শিখাতেন যেভাবে কোরআন মজীদের কোন সূরা শিখাতেন ৷ হুজুর (সাঃ) বলতেন, যখন 
কোন লোক কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন দুই রাকাত নফল আদায় করবে পরে এই দোয়া করবে । 
“হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার 
কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি, 
কেননা, তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন ৷ তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় 
সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে 
মনে উল্লেখ করবে) তোমার জ্ঞান মোতাবিক যদি আমার দ্বীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের 
পরিণতির দিক দিয়া, ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত 
কর এবং উহাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দাও, তারপর উহাতে আমার জন্য বরকত দাও । 
পরিণতির দিক দিয়ে ইহকালের ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তুমি উহা আমার নিকট হতে 
দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে উহা হতে দূরে সরিয়ে রাখ এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার 
জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও । অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতৃষ্ঠ রাখ।” -বুখারী শরীফ । 


১. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৪৭6, হাদীস নং-১০৮৮ । 


নামাজের মাসায়েল 
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চাশতের নামাজের মাসায়েল 
মাসআলা-৪৯৪ $ ফজরের নামাজ আদায় করার পর সেই জায়গায় বসে চাশতের নামাজের 
অপেক্ষা করা এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করার ছাওয়াব এক হজ্ব এবং এক ওমরা সমান। 


BL 53 isle 55 mil dc rs hs Bl he ld) JG JG as all 2 wl 5 
dG AU Ml JG UG brass xe 2S A CIS GES, she dl lls => ad 
lms) 0) Ghd 
হযরত আনস (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের 
সহিত পড়েছে অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সে স্থানে বসে আল্লাহর যিকির করেছে এবং তারপর দুই 
রাকাত নামাজ পড়েছে আল্লাহপাক তাকে সম্পূর্ণ এক হজ ও উমরার ছাওয়াব দান করবেন ।” 
-তিরমিজি । 
2 8 Dall 5 lade 23) Ll JUS pall inn Bolas beg Sy sh axe Dons pil on 5 oF 
MJLaill jan 0 Cull DLo dG ls ale all he Dl dy of Jl ell vin 
(Y) ele ls, 
হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রজিঃ) কিছু লোকজনকে চাশৃতের নামাজ পড়তে দেখে বললেন, 
“লোকেরা কি জানে না যে নামাজের জন্য এই ওয়াক্তের চেয়ে অন্য ওয়াক্ত বেশী উত্তম । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) বলেছেন, আওয়াবীন নামাজের সময় তখনই যখন উটের বাছুরের পা জ্বলে৷” - ৷ 
মাসআলা-৪৯৫ £ চাশৃতের নামাজ চার রাকাত পড়া উত্তম । 
মাসআলা-৪৯৬ $ চাশৃতের চার রাকাত নামাজ আদায়কারীর সারা দিনের সকল দায়িত্ব 
আল্লাহপাক নিজেই নিয়ে নেন। 
sf dws SLs dl oe els ashe Dl le dye or Lge lo 93.9 fap al uy 
(০০) () peal Ms sf sist All oe SS, ol of Sl r3l onl dls 
হযরত আবৰুদ্দরদা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ, (সাঃ) বলেছেন, “আল্লাহপাক বলেছেন, হে আদম 
সন্তানগণ! দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়, আমি তোমার সারাদিনের দায়িত্ব 
নিয়ে নিব” তিরমিজি । 
বিধ্দ্রঃ-চাশৃতের নামাজ কমে দুই রাকাত আর বেশীতে বার রাকাত পড়া যায়, কিন্তু চার রাকাত 
পড়া বেশী উত্তম । 


১. সমহীহ সুনানিত তিরমিজি-শায়খ আলবানী, প্রথম খন্ড নং-৪৮০। 
২. সুখতাছার' সহীহিযুসলিম-আলবানীঃ নং-৩৬৮ / 
৩. সহীহ সুনানিত তিরিমিজি, প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৩৯৫ 
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নামাজের মাসায়েল 


তাওবার নামাজ 
মাসআলা-৪৯৭ £ কোন বিশেষ পাপ অথবা সাধারণ পাপ থেকে তাওবা করার নিয়তে ওযু করে 
দুই রাকাত নামাজ আদায় করার পর আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহপাক 
অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। 
of LS Ug axe A ads Cyan pls Sal all he all Jy on Cm Bley SF sl se 
EEE TH Sl ulin 4 Adie dls BU ails d aloe ie rs a> Sls. A a 
al ts © ha 5 $A ETH HS oly heey oe br Dk il doy Sian 3 JG Sy 
Alle... A sh til GAB ST aml ns Bl sells Ll U5 5 CERT | 
(Lm) (UN) shall ls, ent 
slew ls Ste আমি যখনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কোন হাদীস শুনতাম তা থেকে 
উপকার আমাকে পৌছাইতে চাইতেন তা আমি পাইতাম । আর যখন কোন 
সহায় থেকে শুনতাম তখন আমি তার থেকে শপথ গ্রহণ করতাম । সে শপথ করে বললে 
SE eS a UBS Ens had Senay Est ATs 
বলেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন ব্যক্তি পাপে লিপ্ত 
হয়ে যায় অতঃপর ওযু করে দুই বা চার রাকাত নামাজ পড়ে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা- 
এস্তেগফার করে তখন আল্লাহতায়ালা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর এই আয়াতটি 
পড়লেন যার অর্থ হল ‘তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দকাজে জড়িত 
হয়ে নিজের উপর জুলু মকরে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তাঁরা নিজের কৃতকর্মের জন্য 
করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না” -তিরমিজি। 
EEE UE ET EE 
ও তাঁহিয়্যাডুদ ওযুর মাসায়েল 
সবাসআলা-৪৯৮ ঃ ওযু করার পর দুই রাকাত নামাজ আদায় করা সুন্নাত । 
মাসআলা-৪৯৯ $ তাহিয়্যাতুল ওযু জান্নাতে প্রবেশের কারণ । 
de DU pail Ble sa DU play ashe alll Lo I ony IG IG as gis tap of oo 
SxS yl las Cac Ld AL dd St U4 dhlei 3 Came sb Yd Sls et 
anil don io EGE ARMA sd td GE dO 
( i 
" হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা ফজরের নামাজের পর হযরত বেলাল 
(রজিঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কোন্‌ নফল আমলের উপর 
তোমার বড় আশা হয় যে, তোমায় ক্ষমা করে দেয়া হবে? কেননা আমি বেহেশতে আগে আগে 
তোমার চলার আওয়াজ শুনেছি। হযরত বেলাল (রজিঃ) বলেন, আমি এর চেয়ে বেশী আশান্বিত 
কোন আমল করিনি যে, দিবারাত্র যখনই ওযু করি তখন যা তৌফিক হয় নামাজ পড়ি । 
-বুখারী, মুসলিম । 
মাসআলা ৫০০ ঃ মসজিদে ঢুকে বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করা সুন্নাত । 
SA dl Sol Js BLIG ply asde all she ld) Of tte bl 2 BLT ath yr 
(YY) ade Gia les Ob 5 US, 
হযরত কাতাদা (রজিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে 
পো কারে তথ মলা সবে দু লম ক -বুখারী, মুসলিম । 


A ER নং হাদীস নং-৩৩৩ । 
১/৪৭০, হই হাস নং১০৯ [| 


রী শরীফঃ ১/89৫, নt-J০৮৯ / 
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EEE [XS EEE WO 
সিজদায়ে শোকরের মাসায়েল 
মাসআলা-৫০১ 8 কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে অথবা খুশীর শুভালগ়নে সিজদায়ে শোকর আদায় করা সুন্নাত । 
ale 25 drt 3h tym mal bf BL OUS olag cae alll he dl of xe DI 03 LS fl of 
(2) (1) Ab nll dss DS LSS 

হযরত আবু বকরা (রজিঃ) বলেন, “নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আনন্দদায়ক কোন খবর আসলে 
তখন তিনি আল্লাহপাককে শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে সিজদা করতেন।” -ইবনে মাজা । 
মাসআলা-৫০২ ঃ দরূদ শরীফের প্রতিদান জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ সিজদায়ে 
শোকর আদায় করেছেন। 
ed JEG 53 ao lg Sale ADU he Dd) EF JG ai p23 SF 2 orl ass ye 
S53 SUL JUS al) Sp BS Cod JG ys 5 ALG of cis > 2 JEL 
De dle she i D lie dae Sf df Nl dG Ddhale an of JUGS UG WS 

(22) (OY) end aly) ade cals Sle pls on tle Sah 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা ঘর থেকে বের হলেন 
এবং খেজুর বাগানে তশরীফ নিলেন । সেখানে অনেক্ষণ পর্যন্ত সিজদাবস্থায় ছিলেন । আমার মনে 
মনে ভয় হল, হয়ত আল্লাহপাক তাকে ইহকাল থেকে নিয়ে গেছেন। আমি দেখতে আসলাম, তখন 
রাসূল করীম (সাঃ) মাথা উঠালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হলঃ 
তখন তিনি বললেন, জিব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে বলেছে হে মুহাম্মদ! আমি কি আপনাকে একটি 
সুসংবাদ দিব নাঃ আল্লাহপাক বলতেছেন, “যে ব্যক্তি আপনার উপর দরদ পড়বে আমি তাকে দয়া 
করব যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম বলবে আমি তার উপর শাস্তি অবতীর্ণ করব ।” -আহমদ । 


১. সহীহ সুনানি ইবনে মাজাঃ ১ম বণ্ড, হাদীস নং-১৪৪০ / 
২. ফাজলৃসূসালাতি আলানৃবী-আলবানী, হাদীস নং-৭ । 


নামাজের মাসায়েল 


PES iio Me 

বিভিন ম মাসায়েল 

WED BE RA UL he 
EE Ee elliot ils. sh en lacs চক ft au LG Je 
(NV) db nls shh 
হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রজিঃ) বলেন, “আমি ‘বাওয়াসীর' রোগী ছিলাম । নামাজ সম্পর্কে 


নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম । তখন তিনি বললেন, দীড়িয়ে পড়তে পারলে দীড়িয়ে 
পড়, বসে পড়তে পারলে বসে পড় অথবা শুয়ে পড়তে পারলে শুয়ে শুয়ে পড়।” -বুখারী ৷ 
মাসআলা-৫০৪ ঃ ন্দ্রার তাড়না থাকলে প্রথমে নিদ্রা পূর্ণ করবে তারপর নামাজ পড়বে। 
> Hi Dall sf pS ms 15 db ples abe de al of Ups Dl 0p Ll 8 
CY) le ols). dl es Dis hd AY PSG p23 sl Bl Ss Ub esl as dy 
হযরত আয়েশা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “যখন কারো নামাজে ঘুম আসে তখন 
তাকে প্রথম ঘুম পুরা করে নিতে হবে। কারণ ঘুমানোবস্থায় নামাজ পড়লে হয়ত ক্ষমা প্রার্থনার স্তরে 
নিজেকে গালি দিয়ে বসবে” -মুসলিম। 
মাসআলা-৫০৫ £ এশার পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপছন্দনীয় । 
any Sadly Ls yd SG ILS ply ale lo dy of a0 aM 2 ip shor 
(Y) sob ls, 
হযরত আবু বরজা বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এশার পূর্বে শুয়ে পড়া এবং পরে কথাবার্তা বলাকে 
অপছন্দ করতেন।” -বুখারী । 
মাসআলা-৫০৬ £ এক ওয়াক্তের ফরজ নামাজ ফরজ মনে করে দুইবার পড়া জায়েয নয়। 
De las Ys di ols alc allo AU) cx sil lb ce AD) pas onl ye 
(2) LE) .aldly S5lamls Mol lg) CUS pa ros 
হখরত ইবনে উমর (রজিঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, একই দিনে একই 
ওয়াক্তের ফরজ নামাজ দুইবার পড়িও না। -আহমদ, আবুদাউদ, নাসাঈ । 
মাসআলা-৫০৭ £ ফরজ আদায়ের পর সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন করা চাই যেন ফরজ-নফলের 
মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। 
os 3 Al 5h ais of So Gal JG pls ale all be dl ye xc D0 inp fl oe 
(0) (2-০) sls also AL or 3h as 


১. সহীহ আল রৃখারীঃ ১/৪৫৭, হাদীস নঃ-১০৪৭। 

২. মুসলিম শরীফ? ৩/১২৩, হাদীস নং-১৭০৫ । 

৩. br LG ১/২৬১, হাদীস নং-৫৩৫ । 

8৪. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খভ, হাদীস নং-৫৪১ ! 
৫. সহীহ সুনানি আবিদাউদঃ ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৮৫ । 


হযরত আবু হুরায়রা (রজিঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা কি (ফরজ নামাজের 
পর) নিজের জায়গা থেকে আগে, পিছে বা ডানে-বামে সরে দাড়াতে পার না?” - । 
মাসআলা-৫০৮ $ নিদ্বার তাড়নার কারণে রাত্রের নামাজ বা অন্য কোন আমল রয়ে গেলে তখন. 
ফজর এবং জোহরের মধ্যখানে আদায় করা যেতে পারে। 
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হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাতের নিয়মিত 
আমল ছেড়ে ঘুমে পড়েছে অতঃপর ফজর এবং জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেছে আল্লাহপাক 
তাকে রাতের আমলের ছাওয়াব দান করবেন” -তিরমিজি । 
আাসআলা-৫০৯ £ আঙ্গুল দিয়ে তাসবীহ পড়া সুন্নাত । 
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(m2) UY) a3lsnls shal bly 
হযরত য়ুসাইরা (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, “তোমরা ‘সুবহানাল্লাহি’ ‘লাইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও এবং আঙ্গুল দিয়ে 
তা গণনা কর। কেননা কিয়ামতের দিন আঙ্গুলসমূহ জিজ্ঞাসিত হবে এবং তাদের দ্বারা কথা বলানো 
হবে। সুতরাং তাসবীহ থেকে গাফিল হয়ে গেলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।” 
-আবুদাউদ, তিরমিজি । 
মাসআলা-৫১০ $ সাহারা বা জঙ্গলে একাকী নামাজের ছাওয়াব । 
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হযরত সালমান (রজিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যদি কোন ব্যক্তি জঙ্গলে থাকে আর 
নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তকন সে ওযু করবে আর পানি না পাইলে তায়াম্মুম করবে অতঃপর 
ইকামত দিয়ে নামাজ পড়লে তার দুই ফেরেশতাও তার সাথে নামাজ পড়ে । আর যদি আযান- 
ইকামত উভয় দিয়ে নামাজ পড়ে তাহলে তার পিছনে এত বেশী আল্লাহর সৈনিকরা নামাজ পড়েন 
যে, তাদের উভয় কেনারা দেখা যায় না।” -আবদুর রাজ্জাক । 


নামাজের মাসায়েল 


সমাপ্ত 


১. সহী সুনানি তিরমিজিঃ ১ম খভ, হাদীস নং-১১৬৫ ! 
২. সহীহ সুনানিত তিরমিজিঃ ৩য় খন, হাদীস নঙ-২৮৩৫ । 
৩, মুখতাছারন্ত তারগীব ওয়াতৃতারহীবঃ হাদীস নয়-১০৮ ! 


